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উন্নত সমাহৃতন্তের পর্বে সোভিয়েত 
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কমী-নীতি 


ইভান কাপিতোনোভ 
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক, সি. পি. এস. ইউ 


একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালনে 
মার্কসবাদপ লেনিনবাদণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্মী-নঈতি হচ্ছে অন্ততম চাবি- 
কাঠি । অর্থনৈতিক, রান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য, শ্রমজীবশ 
জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রদার এক জনগণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ককে দৃঢ়তর 
করার সমুদয় ব্যাপারই নির্ভর কবরে কর্মী-নশতিকে দক্ষতা এবং নমনশয়তাঁর 
সঙ্গে চালাবার ওপর ৷ সুতরাং এট" খুবই স্বাভাবিক যে, আমাদের পার্টি এবং 
সাধারণ সম্পাদক নিওনিদ ব্রেজনেভির নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমটি নির্বাচিত পার্টিকমীদের নিয়োজন ও প্রশিক্ষণ এবং সামগ্রিক 
কর্মী-নশতির িকাশের ওপর গোড়া থেকেই গুরুত্ব দেবে । সোভিয়েত ইউনিয়ন 
উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্বে প্রবেশ করায় পার্টিকে কর্মী-নীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন 
করনপয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে । কর্মীদের নিয়ে যে সমগ্র কাজের ব্যবস্থা, 
ভাতে আগের তুলনায় আরও উন্নতি সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 


১ 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এক্যবদ্ধ ও সৃগঠিতভাবে মতাদর্শ 
ও সংগঠনের দিক দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ২৬তম কংগ্রেসের অভিমুখে 
এশিয়ে চলেছে । পার্টির সদস্য-সম্স্যার সংখ্যা এখন ১ কোটি ৭০ লক্ষ । 


৪ শাস্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৯৯৮০ 


আমাদের সমাজে পার্টির নির্ভরযোগ্যতা ও প্রভাব এবং কমিউনিস্ট সমাজ- 
নির্মাণে পার্টির নেতৃত্বমূলক পরিচালকের ভূমিকা অব্যাহতভাবে বেড়ে 
চলেছে । ৯৯৮০ সালের দ্বুন মাসে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত 
অধিবেশনে লিওনিদ বেজনেভ জোর দিয়ে বলেছেন যে, সি পি এস ইউ*র 
কর্মীনীতির শুদ্ধতা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল দেখিয়েছে । 

সোভিয়েত জনগ সাফল্যের সে দশম পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনার পাঁর- 
পূরণের কাজ সম্পন্ন করছে । এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও - 
সংস্কৃতির বিকাশে এবং জনগণের জীবনযাপনের মান-উন্নয়নে নতুন ও 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঝরা হয়েছে । গত চার বছরে নবম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
প্রথম চার বছরের তুলনায় জাতীয় আয়ে ৩২৩ শত কোটি রুবল বৃদ্ধি ঘটেছে 
এবং শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে ৬০ হাজার কোটি রুবল । ১০০০ নতুন 
শিল্পসংস্থার কাজ শুরু হয়েছে, ৫০ হাজার কোটি রুবলের পুঁজি বিনিয়োগকে 
সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ কর! হয়েছে । মোট কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে । 
জনগণের প্রকৃত আয় বেড়েছে শতকরা ১৩ ভাগ । যদি আমাদের সমাজের 
নিদিষ্ট ধারার প্রত্যেকটি স্তরে এবং আমাদের শ্রমিকদের কাজেকর্মে আমাদের 
দেশে কুশলশ ও অভিজ্ঞ পার্টিকর্মীর অভাব থাকতো, তাহলে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের এই -অব্যাহত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব 
হতো! ন! ৷ সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলির অন্যতম হচ্ছে কর্মী- 
সমস্যার সফল সমাধান ৷ সমাজতান্ত্রিক সমাজে কর্মী-সমস্যাকে যেভাবে দেখা 
- হয়, সেটা পুঁজিবাদ’ ব্যবস্থা থেকে মূলগৃতভাবে আলাদা ৷ পুঁজিবাদ' ব্যবস্থায় 
কর্মীদের নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বাজারদরের দৃষ্টিভঙ্গগর ওপর নির্ভরশীল । 
সমান্গতস্ত্রে কমী-সমস্ার সমাধান সামাজিক প্রগতির তাগিদ ও প্রয়োজন 
অনুসারে সমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে একটা সুষ্ঠু উদ্দেস্ট নিয়ে করা হয়ে থাকে । 
পু*দ্দিবাদণ ব্যবস্থায় পরিচালনার কর্মীদের এবং বিশেষ করে উচ্চতর স্তরের 
" কর্মীদের সমাজের সম্পতিশালশ স্তর থেকে সংগ্রহ কর! হয় এবং তাদের শ্রেণশী- 
স্বাখের প্রাতি দৃষ্টি রেখে তাদের তোষণ করা হয় । অপরপক্ষে সমাজতক্তরে রাই 
ও সমাজের কাজকর্ষের পরিচালক হচ্ছে শ্রমর্জীবী জনগণের প্রতিনিধিরা ৷ এই 
প্রতিনিধিরাও শ্রমজঈবীদের ইচ্ছা অনুসাঁরে কাজ করে এবং তাদের কাছে 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির করশনীি, 6 - 


জবাবদিহি করে! পু্জবাদশ সমাজে ক্ষমতাসীনদের খেয়ালধুসী অনুসারে 
কর্মীদের সমফ্যার 'মীমাংসা হয় । কিন্ত আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
কর্মীদের সমস্যাবলপর মগমাংসা হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৷ কর্মী-নির্বাচন ও 
নিয়োগে পার্টি জনগণের ওপর নির্ভর করে এবং পররিচালকমণ্ডলী সম্বন্ধে 
জনগণের মতামতকে মেনে চলে ৷ 

সোভিয়েতের ক্ষমতার একেবারে প্রারস্তিক বছরগুলি থেকেই, অর্থাৎ 
আমাদের পার্টি দেশ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই নেতৃস্থানীয় 
কর্মদের নির্বাচন ও নিয়োজন যাতে জনগণের মধ্য থেকে, কমিউনিস্ট ও 
অক মিউনিি্ পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে শ্রমজীবীদের অগ্রাধিকার দিয়ে 
করণ হয়, তার প্রতি সবসময়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীনগতি পূর্বাপর একইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে 
এমন একট! অনুকূল ব্যবস্থাপনাকেই নিশ্চিত করে এসেছে, যাতে শ্রমিকশ্রেপী 
সবসময়েই “তার নিজস্ব সংগঠকদের” সামনে নিয়ে আসতে পারে এবং 
তাদের খুঁজে বার করতে পারে, উৎসাহিত করতে পারে, নিজেদের পায়ে 
দাড় করাতে পারে এবং উচ্চতর কাজে উন্নীত করতে পারে 1” (ভি. 
আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ২৭ খণ্ড, পৃঃ ২৬২) । 

সি পি এস ইউ তথ! সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি একটা 
বিশেষ ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে কাজ কবে এসেছে । সেটা হলো, কর্মীরাই 
সমাজকে নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাবার চাবিকাঠি । এই বিষয়টির ওপর জোর 
দিয়ে লিওনিদ ভ্রেজনেড বলেছেন, “পার্টির কর্মীনীতি হচ্ছে এমন একটা 
শতক্তিশালগী যন্ত্র যার সাহায্যে পার্টি সমাজের উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত 
করে ।” সি পি এস ইউ'র কর্মী-নখতির মৃল মর্য এবং সমাজের প্রক্রিয়াসমূহে 
পার্টির প্রভাব-বিস্তারে এই কর্মী নীতির গুরুত্ব সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমগ্র 
ইতিহাসে কখনও পরিবর্তিত হয়দি। তবে সমাজতাস্ত্রিক নির্যাণের বিভিন্ন পর্বে 
দুটো ব্যাপারের জন্তে এই কর্মী-নপতিতে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে । এই 
ছুটে! ব্যাপারের একটা হলো! বাস্তব অবস্থা, তথা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের স্তর, সমাঙ্জের সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
ইত্যাদি ! অন্যটা! হলো, ভাবগত উপাদান এবং তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ 
উপকরন-সংশ্লিষ্ট মুহূর্তে পার্টির কার্যক্রমের লক্ষ্য-ধারা'। এই ছুটে ব্যাপারের 
শান্তি--১ 


৬ “শান্তি স্বাধীনতা সমাজততর, ৮ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৮০ 
ওপর নির্ভর করে শি পি এস ইউ তার কর্মী-নীতি 'পর্রিচালনার ধরন ও পদ্ধতি 
“ নির্ধারণ করে এসেছে এবং মোঁল এবং নির্দেশক কর্মনীতি ঠিক করেছে । 
এই ভাবেই পার্টি যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে হাত 
লাগিয়েছিল এবং দেশের শিল্পায়নের কাজে ' অবভশর্ণ হয়েছিল, তখন দ্রুত 
প্রসারিত হয়ে ওঠা শিল্পের প্রত্যেকটি বিভাগে উদ্বোগণ কর্মী নিয়োগের 
কাজ সামনে এসে গিয়েছিল । এই পর্বে, সমাজতান্ত্রিক নির্যাপের জন্তে 
উৎপাদনের ‘কমাণ্ডার’ হিসেবে কর্মীদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল । 
এই কর্মীদের প্রধানত শ্রসিকশ্রেণী থেকে সংগ্রহ কর! হয়েছিল । কৃষির 
যৌখ্করণের পূর্বে পার্টি লক্ষ লক্ষ 'কমিউনিস্টকে তথা শিল্পশ্রমিককে 
, গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়েছিল এবং যৌথ খামার আন্দোলনের নেতৃস্থানশক্ম অবস্থানে 
অরমজীবী কৃষকদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন ও নিয়োজনের জন্মে বিরাট 
প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । শিল্পায়ন এবং কৃষির যৌথীকরণের মধ্য দিয়েই 
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিস্ময়কর সংগঠকেরা বোরয়ে এসেস্ছিলেন । 
বেরিয়ে এসেছিলেন বিশিষ্ট আর্থনীতিক, পার্টি এবং রাষ্ট্রের নেতারা । 
শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে থেকেই পার্টি বহ পরিশ্রম করে শিক্ষা, 
জনস্থাস্থা, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা এবং কূটনৈতিক ঝাজ্ের জন্যে নতুন উদ্ভোগাী 
সোটিয়েত-কর্মীদের প্রশিক্ষিত করেছিল । সি পি এস ইউ'র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
নিয়োজিত কর্ণী-নীতি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অব্যাংত উন্নতি ও 
জনগণের কল্যাণ সা"নকে নিশ্চিত করার এবং সরকারী প্রশাসনে জনগণকে 
জড়িত করার কাজে ফলপ্রদু উপায় হয়ে ওঠে ' উপরোক্ত প্রত্যেকটা কাজ 
উদ্যোগ" কর্মীদের পরিমাণগত ও গুণগত প্রসার সাধনের জন্যে অনুকূল অবস্থা 
তৈরশ করতে সাহায্য করে। 
পার্টির সাধারণ নীতিকে বাস্তবায়িত করার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক নপতিকে ফলব্তী করার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের কর্সশর!1 
কালাই হয়ে শক্তিশালী সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়! আমাদের 
কর্মীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে ৷ 
এই অভিজ্ঞতা পুরুষানুক্রমে হস্তাস্তরিত হয়ে চলেছে । আমাদের সামগ্রিক 
সামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতায় কর্মীদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ থেকে ' সমৃদ্ধতর 
হয়ে চলেছে ।' সেিয়েত-জনঙগণ যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কঁতিহাসিক 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট প্রার্টির,কর্শীনশতি ৭ 


পর্বের জুতি স্বক্পকলালে মুমাজতন গড়ে তুলতে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাঁবন- 
মরণ সংগ্রামে জয়ী হতে , পেয়েছে, তার, অন্তত, চাবিকাঠি,. হচ্ছে গার্টির 
ক্ণীন'ত ৷ আদ এই. .চাবিকাঠির জোরে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার 
নির্মাণে সফল হওয়ার ব্যাপারেও সোভিয়েত জনগণ অগ্রসর হচ্ছে । 
সমাজতন্ত্রের পারিপক ও পরিণত ব্যবস্থার পর্বে সি._পি এস. ইউর কর্মীর! 
কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। সোডিয়েত-সমাজের_ বিকাশে যে 
গভীর গুণগ্নত পরিবর্তন. ঘটে চলেছে এবং যে পরিবর্তন পুরোপুরি কমিউনিস্ট 
সমাজ ব্যবস্থা! গড়ে তে"লার অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ দ্বর্ূপ, তারই প্রতিফলন ঘটছে 
আমাদের কর্মীদের নব-আর্তিত _বৈশিষ্টযগুলিতে । এই. বৈশিষ্টাুলি 
কিকি?' 

১ প্রথম বৈশিষ্ট্যটি, হলো এই যে, পরিণত সমাঞ্জতন্ত্রে পার্টির নেতৃস্থানণয় 
ভূমিক! যে-পরিমাণ প্রসারিত হয়েছে, সেই পরিমাণেই কর্মীদের নিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টির কাজে বেশি উৎসাহ উদ্দীপন! এসেছে এবং কাছের ধারায় 
উন্নত সাধিত হয়েছে । 

দ্বিতশয় বৈশিষ্ট্য হলে! এই যে, পার্টির কাজ বেশি বেশি পরিমাণে গণ- 
" তন্তীকৃত হচ্ছে । এই গণতন্ত্রীকরণের কারণ প্রধানত এই যে, সি পি এস 
ইউ সমগ্র জনগণের পার্টি হয়ে দাড়িয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাদ' 
রাষ্্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হয়ে দাড়িয়েছে । 
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগর বিপ্লবের আওতায় 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যে. যে অবিশ্রান্ত প্রয়াস চলেছে এবং 
সমাঞ্জতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলিকে যেরকম সর্বাত্মকভাবে কাজে লাগানো 
হচ্ছে, তাতে নেতৃস্বানশয় কর্মীদের রাজনৈতিক, পেশাগত এবং নৈতিক 
গুণাবলীর চাহিদা বেড়েই চলেছে । এর ফলে কর্মীদের রাজনৈতিক, 
পেশাগত এবং নৈতিক গুণাবলশর চাহিদ1 ও সৃজনশশল উদ্যোগকে বেশি বেশি 
পরিণত করে তুলবার জন্যে, তাদের নির্দিষ্ট কাঁজগুলির দায়িত্ব বোধকে 
আরও বাড়াবার জন্যে এবং নেতৃত্ব প্রদানের লেনিন'াীয় শৈলশর পরিচালনা 
বিদ্যা ও সংগঠনের কায়দাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার ব্যাপারে সাহায্য 
করার জন্যে পার্টি দিনরাত.কাজ.করে যাচ্ছে । 
,. চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজতান্ত্িক . আস্তর্জাতিকভার নীতি ও আদর্শ 


৮ শাস্তি স্বাধীনতা-সমাজতন, ৮ম্‌ বৃ্ষ, ১০ম সংখ্যাঃ৯৯৮০ 


সি পি এস ইউর কর্মী নীতিতে বেশি বেশি করে, “গুরুত্ব. পাছে.) । এই... 
ব্যাপারটা ধু যে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতি, ও জা্‌তিসতার. এক্যকে,.. 
দূঢ়তর করে তোলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তা, নয়।, সমাজজতা্ত্রক... 
শিবিরকেও শক্ভিশালশ করার এবং এই শিবিরের সমস্ত আত পার্টির, এবং. 
ভ্ৰাতৃ রাষ্ট্রের সম্পর্কের সৰ্বতোযুখা প্রসারের মধ্যে, দিয়েঃ সমাজতান্তিক 
আন্তর্জাতিকতা প্রকাশ পাচ্ছে । 

সি পিং এস ইউ তার ক্মী-নীতিকে উন্নত সমাজতন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থার সঙ্গে. 
পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে সম্ভবপর সর্বোত্তম, উপায়ে, কমিউনিস্ট. 
সমাজ গড়ে তোপার কাদ্গুলৌকে সম্পন্ন কর"র জন্যে সচেষ্ট রয়েছে । , 
সি পি এস ইউ'র মূল কর্মধারাগুলো পার্টির কংগ্রেসগুলিতে নির্ধারিত হয়ে, 
আসছে। এর! কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব-. 
গুলোর মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে । পার্টির কর্মী নতিকে.বিস্তুৃত কপ , 
দেবার এবং একে লেলিনীয় এতিহের, আদর্শ অনুসারে ধারাবাহিকভাবে 
বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পিওনিদ ত্রেজনেভকে বড় রকমের ভূমিকা .পাল্ন 
করতে হচ্ছে । আমাদের সমস্ত কর্মীর কাছে তিনি লেনিনগীয় ধরনের নেতার 
প্রততৃষ্বরূপ । তিনি কমিউনিজম ও জনগণের জন্যে উৎসর্গীকৃত কাজের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পার্টির মধ্যে এবং সার! 
দেশে একটা সত্যকার সৃষ্টিশীল পাঁরমণ্ডল তৈরণ হয়েছে। এই পরিমণ্ডলে 
আমাদের কর্মীদের প্রতে বিশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে তাদের কাছ থেকে ন*তি- 
ভিত্তিক সর্ধোচ্চ কাজ আদায়ের বাবস্থা ৷ 

আমাদের কর্মীদের কাজে-কর্ধে এবং আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় এর একটা 
ফলপ্রসূ প্রভাব পড়ছে । লিওনিদ ত্রেজন্ের রচনাবলশ ও বস্তৃতামালাতে 
এবং পার্টির বিভিন্ন দলিলে কর্মী-নীতিতব অর্থপুর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত 
করার গম্ভীর তাত্বিক ধারণা সন্নিবিষ্ট রয়েছে । আমাদের কর্মীদের 
লিয়ে পার্টির যে সমগ্র কাজ, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে এই তাত্বিক ধারণা 
দৃঢ়তর করার উপাদান জোগাচ্ছে ৷ | 

শি পি এস ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেলাশয় কমিটির পলিটর্যুরোর 
সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলগ পার্টি ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় এবং আমাদের. 
রর ব্যবস্থায় কিংবা সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে কর্মীদের নির্বাচন, 


তত ০৯৩ নুন তই টির কৰন - 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ৯ 


“নিয়োগ ও শিক্ষাকে সব সময় কাউসার আসছে ৷ 
এই ধারাতেই সম্প্রাত সি পি এস ইউ ' কেন্দ্র কমিটি অন্তোনিয়ার কমিউনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির করনত সংক্রান্ত কাজকর্মের, বিশ্লেষণ করার পাশা 
পাঁশি শিল্পে নেতৃ্ানীয় ইর্মণদের নিবীটন, নিয়োগ ও শিক্ষার জন্যে পার্টির 
ভল: গোরগ্রাদ আঞ্চলিক কর্মিটর কাঁজকর্ম খাঁতিয়ে 'দেখেছে। সি পি এস 
ইউ কেন্দ্রীয় কাঁমটি পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরদের সম্পর্কে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মাপ-মন্ত্রী-দণ্তরের কাজের হিদাব নিকাশ করার 
সঙ্গে সঙ্গে যৌথ খামার ও রাক্্রীয় খামারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষজ্ঞদের 
কাজের উন্নতি বিধানের জন্যে পার্টির আলতাই এলাকা কমিটির কাদকেও 
খতিয়ে দেখেছে ।. এই সব বিশ্লেষণ, খতিয়ান ও আলোচনায় কর্মীনশীতি- 
সংক্রান্ত কাজের পরিমাপ করা হয়। ইতিবাচক দিকগুলিকে বড় করে 
দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে জটিগুলোকেও আঙ্কল দিয়ে দেখানো হয় এবং এর মধ্য 
দিয়ে কর্মী-নীতির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থাগুলোকেও রি করে নেয়া 
হয় । 

পার্টি মধ্যন্তরের করবের ওপর যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছে ৷ মুখ্য কর্মীদের মধ্যে 
এরাই সংখ্যায় খুব বেশী । এর! আমাদের জনগণের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ 
সংগঠনগুলিতে নিয়োজিত । জনগণের প্রশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে এদের 
প্রাত্যহিক প্রভাব থাকার ফলে এরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সি পি 
এস ইট কেন্দ্রীয় কমিটি রাসায়নিক ও তেল প্রকৌশলের মন্ত্র-দণ্তরের 
আয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার ভূ'মকা এবং রসূভোভ অঞ্চলে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় 
খামারে মধ্যন্তরের কর্মীদের সংস্থান সম্বন্ধে নিরশক্ষা চালিয়েছে ৷ 

পার্টি আমাদের মতাদর্শ-কর্মীদের কাজকর্ষকেও প্রাণবন্ত এবং অবিরত- 
ভাবে উন্নত করার জন্যে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে আসছে । সি পি এস ইউ- 
কেন্দ্রীয় কমিটি “বাইলোরাশিয়ার পার্টি সংগঠনে মতাদর্শ কর্মধদেরনির্বাচন ও 
ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ” এবং “মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষাগত 
কাজের আরও বেশি উন্নতি সাধনের জন্যে” নাম দিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে, তার মূলে রয়েছে উপরোক্ত উন্নীত বিধানের প্রয়াস 

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্মীদের 


১০ |. শা দানত সমীর চহা ১৪৮৪” 
নিয়ে কাজ করার ব্যাপারটাকে 'আবিচলভাবে' নিয়ন্ত্রণে রেখেছে । এই 
নিয়ন্ত্রপের উদ্দেস্ত হচ্ছে, পার্টি, সোভিয়েত সরকারপ ও অর্থনৈতিক সংস্থা এবং 
সামাদ্িক সংগঠনগুি হাতে কর্মীদের ব্যাপারে একটিমাত্র পার্ট-নীতি নিয়ে 
একাদিক্ৰমে কাঙ্গ করে যায়, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান কর! । বলা 
বাছুল্য, স্থানীয় অবস্থাগুলির ওপর 'দৃষ্টি রেখেই এই 'নিশ্চয়ুতা বিধান 
করতে হবে । 
২ উপ 

বর্তমান পর্যায়ে সি পি এস ইউ"র কর্ষী-নশতির প্রধান তথ! সার্বিক উদ্দেশ্য 
হচ্ছে-_-পার্টি, সরকার এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কতিক ও শিক্ষাগত কার্যক্রমের 
প্রত্যেকটি বিভাগকে মতাদর্শগতভাবে পরিপক্ক এবং ভালভাবে প্রশিক্ষিত 
সংগঠক দ্বারা পরিচালিত করা । এই সংগঠকদের উদ্যোগ হয়ে কাজ করার 
পারঙ্গমতা থাকা চাই । আমাদের সমাজব্যবস্থায় এবং বিশেষ করে এর 
পাঁরপকতার পর্বের কাজের ধারায় যে বিস্তৃত কর্মশক্তি ও সৃক্ম বিচাঁরবোধকে 
সহজাত হিসেবে পাওয়া যায়, তাতে আমাদের সংগঠকদের সজ্জিত হয়ে 
নিতে হবে । আমাদের ইতিপূর্বেকীর সামগ্রিক বিকাশ ও সি পিএস ইউ'র 
সঠিক নীতি এই গুণাবলশ-অর্জনের সমস্ত সুযোগরুবিধার পথ তৈরী করে 
রেখেছে ! এ বিষয়ে ৯৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির 
বর্ধিত অধিবেশনের পর থেকে যথেষ্ট কাজ হয়েছে । পার্টিজশীবনে 
লেনিনীশয় মানদণ্ড এবং যৌথ নেতৃত্বের নতি খাটানোর ব্যাপারে এই বধিত 
অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে । 

কর্মীনীতির বিভিন্ন দফাগুলো সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হবে যে, এদের 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্যভেদী দফা হলো, কর্মীদের রাজনৈতিক, 
কর্মদক্ষতাগত এবং নৈতিক গুণাবলস অনুযায়ী তাদের বেছে নেয়া এবং তাদের 
যথাযোগ্য কাজে জাগানো । যখন কাউকে কোন নেতৃস্থানীয় পদে নিযুক্ত 
করা হয়, তখন প্রথম বিচার করে দেখা হয় সেই কর্মী সমাজতন্ত্রের আদর্শের 
প্রতি কতটা অনুরক্ত, পার্টি-নীতিকে বাস্তবায়িত করতে কিংবা জনগৃণের সেবা 
করতে সে কতটা সক্ষম এবং রাজনৈতিকভাবে সে কতটা প্রশিক্ষিত ! সংশ্লিষ্ট 
কাজের নেতৃত্বের পদে যাদের উন্নীত করা হয়, তাঁর! প্রত্যেকে কার্য ক্ষেত্রে 


শি পরিমাণ সাংগঠনিক শক্ির পরিচয় দিচ্ছে এবং যৌথ প্রচেষ্টায় 
সুসলগত কাজের আয়োজনেই বা কি রকমের সক্ষমতা দেখাচ্ছে, সে ব্ষিয়েও. 
পার্টি সদাসর্দা দৃষ্টি রাখে । নেতৃত্বের পদে নিন. কর্মীর নৈতিক - 
. গুণাবলশর ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় । এটা স্বাভাবিক, কারণ 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকে নেতৃত্ব'দেয়া কিংবা যৌথ শ্রম-প্রচেষ্টার 
সর্বোচ্চ পদে বহাল থাকা নৈতিক অধিকার ছাড়া সম্ভবপর নয় ৷, 
সমাপভান্তিক নির্গাণের একেবারে শুরুতে লেনিন বলেছিলেন, “পরি- 
চালনার অস্তনিহিত- ব্যাপারটা অবশ্যই, যোগ্যতা. । পরিচালককে সংক্লিষ্ট 
উৎপাদনের সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতে হবে এবং এই অবস্থাগুলির, সুক্ষৃতম . 
ব্যাপার ও উংপাদন-শাখার সর্বশেষ কারিগরি অগ্রগতি সম্বন্ধে তাকে অবহিত 
হতে হবে । পরিচালককে কিছুটা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও আয়ত্ত করতে হবে ।গ 
( কালেন্টেড 'ওয়ার্কপ। ৩০ খণ্ড. পৃঃ. ৪২৮) । আমাদের বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরি বিপ্লবের পর্বে লেনিনের এই তাগিদ বিশেষভাবে অর্থবহ । কারণ, 
এই বিপ্লব -উৎপাদন, অর্থনৈতিক: ব্যবস্থা এবং আয়াদের : সমগ্র সামাজিক. 
জীবনে বেশি করে জটিলতা. নিয়ে এসেছে । 
লেনিনীয় নীঁতিগুলির বান্তবায়নকে ধস্তবাদঃ আমাদের - নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ; 
রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ এবং জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে অভ্যস্ত 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় বিশেষজ্ঞের কোন অভাব নেই । এখানে দ্বয়েকটা 
দৃষ্টাস্তই যথেষ্ ।' “আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চ ও মাধ্যমিক ক্ষাপ্রাধ 
বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ । এরা আমাদের শ্রমিক শক্তির 
শতকরা! ২০ ভাগ । আমাদের উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি থেকেই শুধুমাত্র বছরে যে 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত িশেষজ্ঞর!.বেরিয়ে আসে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ । 
শি পি- এল ইউ’র সদস্য-সদস্তাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ৯০ লক্ষ । 
কারিগর, কৃখি-বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ৪ জনের মধ্যে একজন, 
শিক্ষকদের ৩ জনের মধ্যে একজন এবং চিকিৎসকদের ৬ জনের মধ্যে একজন 
'কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সদস্যা ৷ 
বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বিভাগে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা হলো পার্টি এবং রাষ্্র- 
কর্মীদের মেরুদণ্ড । সোভিয়েত ইউনিয়নের, সমস্ত প্রজাতন্ত্রের কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির এবং এইসব পার্টির এলাকা ও আঞ্চলিক কমিটিগুলির প্রায় সমস্ত 


৯২ শাস্তি স্বারশনতা সুমাজতন, ৮ম বৰ্ষ, ২০ম সংখ্য, ৯৯৪০ 


, সম্পাদক উচ্চশিক্ষিত । এদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ শিল্পে ও কৃষিতে 
, বিশেষজ্ঞ । জেলা ও নখর-পার্টির, সম্পাদকদের, শতকরা ৯৯'৭ ভাগ উচ্চশিক্ষা 
“নিয়েছেন । এদের মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ বিশেষজ্ঞ । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমস্ত প্রজাতন্ত্রের এবং স্থায়ন্রশাসিত .প্রজাতন্ত্রমূহের . মন্ত্রী পরিষদ- 
. সমূহের, কার্যকরণী কমিটিসমৃছ্থের এবং এলাকানিডিক, আঞ্চলিক,. নগর 
ও জেলাওয়ারী ৬ গণপ্রতিনিধি-সমান্থত সোভিয়েতগুলির চেয়ারম্যানদের 
শতকরা ৮০ ভাগই শিল্পে ও কৃষিতে বিশেষজ্ঞ ! এদের মধ্যে একটা বড় অংশ 
= ইঞ্জিনিয়ার ৷ এরা উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ। অর্থনীতিবিদ-ও 
,কৃষিবিজ্ঞানী । ৃ 
শিল্পে নিয়োজিত আমাদের কর্মীদের পেশাগত মানও.উ*চুদরের | এদের 
দক্ষতার ভাত্তিও বেশ দৃঢ় । বিশেষ করে যেসব কর্ম বৃহৎ উৎপাদন সংস্থা" 
গুলিতে এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের সমিতি বা সম্মিলত সংস্থাপ্ততীলতে নেতৃত্ব 
করছে, তাদের, সম্পর্কে এই রায়, বিশেষভাবে প্রয়োজা । উৎপাদন. রেশি 
বেশি করে কেক্্রীতৃত হচ্ছে । এই অবস্থায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে 
উপরোক্ত সংস্থাগুলি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে । .সমিদ্বিগুলির সাধারণ 
পরিচাল্ক-মা্রই বিশেষ শিক্ষার অধিকারী । এদ্রের অনেকেই বিজ্ঞানের 
স্নাতক | এদের.অনেকেরই দাংগঠনিক.ও অর্থনৈতিক কাজে যথেষ্ট জান্তা 
রয়েছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-সমিতিগলির মুখ্য, অধিকৃর্তার' একই 
সঙ্গে ডেপুটি মন্ত্রী ৷ 
যার! কৃতি উৎপাদনে সংগঠকের কাজে ব্রতী, তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের 
স্তর ক্রমাগত উচু হচ্ছে । .১৯৬৫ সালের তুলনায় যৌথ খামারের চেয়ার- 
ম্যানদের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষজ্দের সংখ্যা শতকরা .৫২ থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে বর্তমানে শতকরা ৮৬তে দাড়িয়েছে । রাষ্ট্রীয় খামারের পরিচালকদের 
ক্ষেত্রে এই সংখ্য! শতকর। ৭৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯৪তে দাড়িয়েছে । 
বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে এইভাবে আমাদের নেতৃস্থানীয় কর্মী সংগ্রহ করার 
সঙ্গে সঙ্গে পার্টি পররচালক-পদগুলিতে শ্রমিক ও যৌথচাষশীদের উন্নীত করার 
বরাবরের নীতি অনুরণ কুরে .চলেছে। উন্নত সমাজতত্ত্রের ব্যবস্থাতে 
পার্টির কমী-নপতির উপরোক্ত দুটো ধারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এদের 
প্রয়োগও, ঘন্ষভৃবেই ঘটে থাকে.। এরা আমাদের কর্ম'দের গুণগত সৌকর্ষের 


ad 


. সোভিয়েত ইউনিয়নে রংক সিউন্নিস্ট'পার্টির কর্মী: নতি ১৩ 


-উতকর্ষসাধনের-কাজে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া "হিসেবে রার্কর রয়েছে 'শ্রমিক- 
শ্রেণী ও যৌথ ধামারের চাষীরা হচ্ছে: ভাঙ্জার, যেখান-থেকে কমিউনিস্ট সমাজ 
‘ গড়ার কাজের, সমস্ত বিভাগে কর্মী জোগানো হয়। বস্ততপক্ষেযনব বিশে- 
'ষজ্ঞকে কর্মকর্তা-পদে উন্নশত.করা হয়েছে, তারা কাজ. শুরু করেছিল সাধারণ 
“শ্রমিক ও চাষণ হিয়্েবে 1: সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজ্জাতত্থসমূহের কমিউনিষ্ট 
- পাৰ্টিগুলির কেন্দ্রীয় -কমিটিগুলোর .সদ্তের! ' ভিন-চতুর্থাংশই - শ্রমিক ও 
' চাষ্ণীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত । এইভাবেই. বিভিন্ন প্রদ্রাতস্ত্ের 'এলাঝা ও 
আঞ্চলিক পার্ট-কমিটিগুলির সম্পাদকমণ্ডলগীর সম্পাদকেরা শ্রমিক ও চাষণদের 
- মধ্যে থেকে .উন্নীভ , বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত -প্রজাতন্ত্রগলর 
মন্ত্রী-পরিষদনমৃহের.এবং এলাকা! ও অঞ্চলের কার্ধকরখ কামটিসমৃহের চেয়ার- 


 ম্যানদের তিন-চতুর্থাংশ শ্রীমক-ও চাষী থেকেই'বর্তমান-পদে উন্নীত | 


" দি-বপ এস. ইউ নেতৃস্থানপশয় -:কর্মীদের সামাজিক চেহারার উৎকর্ষের 
“প্রত্যাশী ! এই তাপিদেরআরেকটা অভিব্যক্তি হলো এই যে, বেশি বেশি 
করে নারখদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনা এবং রাই ও সমাজের কা্জে- 

কর্মে টেনে নেয়া হচ্ছে । এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্র ব্যাপক সুযোগ সুবিধার পথ 


| খুলে দিয়েছে । আমাদের 'দ্রেশে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত -সমস্ত 


। বিশেষজ্ঞদের শতকরণ' ৬০ ভাগ হচ্ছে নারী । লক্ষ লক্ষ নার" শ্রমদধ্য কাজে 
এরং সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে । এদের 
“বেশি বেশি-সংখ্যায় নেতৃস্থানীয় পদে উন্নীত করা হচ্ছে । ফলে, 'জেলা 'ও 
নগর পার্টিকমিটিগুলির সম্পাদকদের শতকরা ২১-ভাগ নারী । 

কর্মী সমস্যার কিনারা করার 'ব্যাপারে পার্টি এই বিশ্বাস নিয়ে এশিয়ে 
আসছে যে, প্রবীণ-ও-নবীন প্রজন্মগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার 
গুরুত হচ্ছে মৌল গুরুত্ব ।. প্রবীণ কর্মীদের আদর আপ্যায়ণ করার এবং তাদের 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি নবীন 
-প্রতিশ্রতিসম্পন্ন কমরেডদের মধ্যে দক্ষ সংগঠক পেলেই তাঁদের নেতৃস্থানশয় 
পদে উন্নত করে।। 

এএইভাবে পার্টির নীতি তার সামাজিক “নশত্তির সঙ্গে পুরোপুরি 
সঙ্গতিপূর্ণ । এই কর্দী-নগতি সমান্জের সমস্ত অংশকে তার 'হিসেবের মধ্যে 
রা । 


১৪ - শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র: ৮ম: বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৯৯৮৩ 


সি পি এস ইউ যেবাস্তবতার-আলোকে তার.-এই কীনপত্তিকে নির্ধা- 
রিত করেছে,সেট! হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র । কর্ম- 
কর্তা, স্থানীয় কর্মী, দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর, বিজ্ঞানী এবং শিল্পীরা 
যাতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় 
বেরিয়ে আসে সেই, চেষ্টার ওপর বেশি রকম গুরুত্ব আরোপ করা হয় । একই 
সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত শাসিত 
অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিসতার লোকের বসতি রয়েছে! নেতৃস্থানশয় কর্মীদের 
নিরাচিন্ত করার সময় এদিকটাতেও খেয়াল রাখা হয়! আমাদের কর্মী-নশীতি 
সক্রিয়ভাবে লেনিনের জাতিসত্তা নীতিকে অনুসরণ করে চলে । নীতিগত- 
ভাবে সমাজতান্সিক ব্যবস্থার অন্তনিহিত ব্যাপার হিসেবে যে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিগুলি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে, সেগুলিও বন্তগতভাবে আমাদের 
কর্মীদের যাচাই এবং সঠিক নির্বাচনে সহায়ক হয় । এইভাবে বাস্তব 
কাজের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াদের একটা বিশেষ প্রচারকে আজগুবি বলে প্রমাণ 
করে দেয়া হয় । বুর্জোয়ারা অযথাই প্রচার করে আসছে যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে কর্মী-সমস্যার সমাধান করে দেয়া হয় শুধুমাত্র ফরমান জার করে । 
প্রকৃতপক্ষে পার্টিতে এবং. সোভিয়েত প্রশাসনে এবং একইভাবে সমস্ত . 
সামাজিক ও সমবায়মূলক সংস্থায় থেকে উচু সমস্ত কর্মকর্তার . পদে নির্বাচন 
করে কর্মী নিয়োগ করা হয়! বৈজ্ঞানিক সংস্থাগ্ডলিতে শুন্য পদে লোক 
নেয়! হয় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা দ্বারা ৷ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনেই হোক 
অথবা জিনিসপত্র তৈরশ করার সংস্থাতেই হোক, কোন কাজে কাউকে নিযুক্ত 
করতে হলে সেকাজ করে নির্বাচক সংস্থাগুলি । এর! লোক নিয়োগ করার 
সময় পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মতামতকে হিসেবের মধ্যে 
রাখে । এতে কর্মকর্তার অহং-ভাব ও নানা রকমের বিভ্রীস্তিকে এড়িয়ে চল! 
যায় । 

আমাদের দেশে নেতৃস্থানীয় পদে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে 
গভশীরগামশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, তাঁর একটা আন্দাজ রাষ্ট্র 
ও সমাজের কাজকমের পরিচালনায় শ্রমজীবশ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ 
থেকে পাওয়া যেতে পারে ৷ পার্টি, সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন এবং যুব 
কমিউনিস্ট সংস্থাসমূহের কর্মবর্তা-পদে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পুরুষ ও নারী 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্ষনীতি ': ১৫ 


নিযুক্ত ৷ ' এদের' মধ্যে ৯ 'কোটি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সদস্যা ৷ -এই সব 


উদ্যোগী নির্বাচিত কর্মীকে আমাদের দেশের' পুস্পরাজী বলে মনে কর! 
যেতে পারে । এই নাঁরশ ও পুরুষেরা কমিউনিজমের আদর্শকে বাস্তবায়িত 
করার' লক্ষ্যে নিজেদের শ্রমও জ্ঞানকে উৎসর্গ করেছে । এরা" এদের অবসর- 
সময়ের বড় অংশকে সামানিক 'রাজনৈতিক কাঞ্জকর্মে নিয়োজিত করে । 
কর্ম-সমাবেশ গুলিরসঙ্গে এদের সবাইকার ঘনিষ্ট সংযোগ রয়েছে এবং এরা 


পরিচালক সংস্থাগুলিতে জনগণের যৌথ চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীলতার 


উদ্দীপনাকে পৌছে দেয় । নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে কাজ করার ফলে এদের 
জীবন-যাপনও সমৃদ্ধ হয়, এদের দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত হয় এবং এর! সর্বোততম 
উপায়ে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে "শেখে ৷ এই সব সংস্থায় লক্ষ 


লক্ষ 'কর্মী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা: ও পাঁরচালনার কুশলতা আয়ত্ত করে, যার 


-ফলে তারা জননেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং, 
এট খুবই স্থাভাবিক যে, এই নির্বাচিত ক্র! শ্রমিকশ্রেণস, যৌথ খামারের 
চাষী এবং সোভিয়েত 'বৃদ্িজ্জীবীদের মধ্য থেকে নতুন নতুন নেতৃতস্থানশয় 
কর্মী জোগাতে পারে ৷ বন্ততপক্ষে অ'মাদের সমন্ত কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত 
কর্মশরা কোন ন! কোনভাবে এই বিদ্যালয় থেকে পাঠ নিয়েছে । 


কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার কাজগুলোকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে কমশি- 
ভাণ্ডারকে কুশলতার সঙ্গে কাজে লাগাবার জম্যে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় 
কমিটি পরিচালক সংস্থাগুলিকে অবিশ্রান্তভাবে তাগিদ দিয়ে আসছে । িলও- 
নিদ ভ্রেজনেভ যে ব্যাপারটাকে “কমি নিয়ে ছিনিমিনি খেল!” বলেছেন, 
(অৰ্থাৎ ঝমখদের একপদ থেকে আরেক পদে বদলি করার প্রথা ) সেই প্রথা 
থেকে পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালক সংস্থাগুলিকে দূরে 
চলতে বলেছেন । বদলি চালু হয়েছে শুধুমাত্র সুষ্ঠ কাজের তাগিদে ৷ 
ফলে পার্টি এবং সোভিয়েড' প্রশাসনের কর্মশদের একটা ব্যাপক এবং 
চালু চেহার! গড়ে উঠেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রসমহের 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলর, এলাকা ভিত্তিক ও আঞ্চলিক কমিটিসমূহের কেন্দ্রীয় 
কমিটিগুলির সম্পাদকদের বার্ষিক বদলির হার এখন শতকরণ ৯১1 নগর 
"ও জেলা সম্পাদকদের বার্ষিক বদলির হার শতকরা ৯৫ । এই ব্যবস্থা গড়ে 


“১৬: শাস্তি স্বাধাীনত! সনাৰ অন্ত; ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮০ 
ওঠায় একটিকে যেমন তরতাজা কর্মীদের 'সম্পাদকগয় ' মণ্ডলশতে প্রবেশকৈ 
নিশ্চিত করা হয়েছে; তেমনি স্থিতিশশলতাকেও রক্ষণ করে চল! হচ্ছে । 

সি পি'এস ইউ কম নির্বাচন ও কর্ম, নিয়োগ এবং দ্রুত গড়ে ওঠা 
সমাজতাঞ্সিক সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঘানি সংঘোঁগ রেখে 'কমশিদের 
উৎকর্ষ সাধনের 'জন্মে [লেনিনের নশত্তিগত ভাগিনের অব্যাহত প্রয়োগকে 
জরুরী ও দশর্ঘকালশন দ্বদিক'ঘেকেই কাজকর্ম 'সম্পাদন-ও"তার সাফল্যের 
'শর্ত বলে মনে করে । 


৩ 


দি পি এস ইউ তার কমশ-নশতি প্রয্নোগে একটা সত্যকে 'বেছে নিয়েছে । 
সেটা হলো! 'এই” যে, কমিউনিষ্ট নির্মাণের 'পরিমাপ' 'বেড়ে যাওয়ার এবং 
জনগণের রাজনৈতিক বৈদন্ধ্য ও সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের স্তরোন্নাতর সঙ্গে 
“সঙ্গে পার্টির অর্থনৈতিক রণনপ্তি ও সামাজিক নশীত্তির বাস্তবায়নে, 
‘সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সমাজে কমশিদের “দায়িত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলবে । 
'কমকর্তী পদে নিযুক্ত কম্মীদের' দায়িত্বও ক্রমাগত বেড়ে চলবে । কর্মকর্তা 
পদে নিযুক্ত কমশীদেরাকাছ থেকে কাজ পাবার প্রত্যাশা বেড়েই চলছে এবং 
এর ফলে কর্মীদের শিক্ষার প্রতি পার্টির সংস্থাগুলির সচেতনতার ওপর বেশি 
করে গুরুত্ব আরোপ কর হচ্ছে । 

কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার অর্থ হচ্ছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ৷ 
প্রত্যেকটি স্তরের কর্মকর্তা-পদের অধিকার কর্মীদের প্রশিক্ষিত এবং উচ্চমানে 
উন্নীত করার জন্যে এবং তাঁরা যাতে সমকাঁলশন পপ্রস্নোদ্গন বুঝে কাজ করার 
উপযোগ উচু দরের গুণাম্থিত নেতা হয়ে উঠবার মতো তাত্বিক স্তর ও গভশর 
জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে, সেইজন্যে আমাদের পার্টি নিরন্তর চিন্তা করে 
আছে! ১৯৭৭ সালে একটা নতুন জ্ঞানানুশশীলনের সংস্থা স্থাপিত হয়েছে । 
এর নাম ‘সামাজিক বিজ্ঞান একাডেমী’ ৷ এর তত্বাবধায়ক হচ্ছে দিস পি 
এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি ৷ পার্টি, সোভিয়েত প্রশাসন ও মতাদর্শের কর্মীদের 
সামাগ্রক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও পন্ধতের নেতৃস্থানীয় কেন্্রস্থরূপ 
হচ্ছে এই একাডেমী । এই একাডেমীতে এবং বিভিন্ন স্থানগয় কেন্দ্রের 
5৫টি উচ্চতর পাটি বিদ্যালয়ে নেতৃস্থানীয় কর্মীর! মার্কসপয়-লেনিনশয় তত্ত্বে, 


সোভিয়েত ইউনিয়ন্রোক মৈউনিস্টাপ্রার্টির/ররদতনসন্তিৎ ৯৭.৩ 


অর্থনপীতিতে এব পোরতি-ও রারীয় নিরাশ কার্হেসেমারঁ জ্ঞাকআয়ত করে” : 
এই রুখদের.জনো_. পরবর্তী, পর্যায়ের-গঁজিক্ষপের। জন্যে মক্কোতে স্থাপিত ২ 
“নেতৃন্থান'য় পার্টি ;ও সোভিয়েত -রাটুইক “কর্মীদের উচ্চতর প্রশিক্ষগ্যভবন”, - 
সক্রিয় রয়েছে] . আস্ত: আঞ্চলিক, বিভিন প্রজাতৃস্তের, এবং আত্তপ্রজাতীত্িক : 
স্বল়্ব্নুল-ন আধুনিক পাঠারুমেরও ব্যবস্থা-রয়েছে 'কর্ধীদের. জন্যে শুধৃমীত্র 
গত. তিন বছরে, এই হ্বপ্পকালীন, আধুনিক--শিক্ষাব্যবস্থায় ৯ লক্ষ-৮৭ হাজার -. 
স্ত্রী ও পুরুষ কর্মী প্রশিক্ষণ পেয়েছে । চলতি বছরে, ৫০.হাজার সর ও পুরুষ-. 
কর্মী এইভাবেই তাঁদের যোগ্যতা-বাড়িয়ে নেবে.। -) 

অর্থনৈতিক: বাবস্থার কর্মকর্ডা-ও বিশ্যজ্ঞন্ের আরও বেশি প্রশিক্ষিত করে 
তুলবার জন্যে আমাদের,দেশে-র্যাপকু, পরিমাণে ব্যবস্থা করা-হচ্ছে ! ' উচ্চতর. : 
স্তরের. কর্মকর্তাদের. : প্রশিক্ষণ! :চলছে-সোভিয়েত ইউনিয়নের.॥.'অর্থনীতি-- . 
একাডেমী”তে ৷ এই একাডেম- স্বাপিত.হয়েছে সোভিহয়ত মন্ত্র-পরিধদের . 
ভত্বার্ধানে-৷. মস্কোতে এবং বিভিন্ন স্থান*য়-কেন্দ্রে- প্রায়-২০ লক্ষ স্ত্রী ও. 
প্ুরুষ,কর্ষী প্রত্যেক বছর ব্ল্লকালীন আধুনিক: পাঠ্যক্রমে, শরিক হয় । ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের উচ্চতর বিদ্যালয়” উচ্চতর স্ব কমিউনিস্ট পিষ্ভালয়, - 
কুটনগিতি-বিষ্ঠা একাডেমী এবং বৈদেশিক বাণিজ্য একাডেমশ নেতৃষ্থানীয়- 
কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে৷, 

তাং এবগা বলা দেতে- পারে যে, আমাদের পাটি ও রাই তানের 
কর্মীদের গুণগত চরিত্রের উন্নত বিধান, তাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, তাদের 
পেশাগত মান বৃদ্ধি -এবং. নেতৃত্বের কুশলতা ও আধুনিক পরিচালনা. জানে 
তাদের পারদর্শিতা বাড়িয়ে দেবার জন্যে চূড়ান্ত প্রয়াস চালিয়ে আসছে । - 
আমরা যে সাফলা, অর্জন করেছি, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে এই চুড়ান্ত 
প্রয়াস । এর আ্ারণ, আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে, কমিউনিস্ট নির্মাণ- 
কার্সের প্রত্যেকটি বিভাগের সাফল্যের মলে- অবশ্যই - পরিচালনাঁ-হিজ্ঞান কাজ 
করছে? 

আন্তর্দাতিক ক্ষেত্রে মভাদর্শগত, সংগ্রাম 'আজ তত্র এই পটভূমিতে 
- আমাদের কর্মীদের মতাদর্শগত পরিরপক্ষভার প্রয়োজনীয়তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 

উঠেছেন , কর্মীদের: কর্তব্য ..হচ্ছ্ে',উচ্চস্তরের রাজনৈতিক সতর্ক-প্রহরার 


+১৮ । শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম-বৰ্ষ,.১০ম সৃংস্য ৯৯৮০ 


প্রমাণ .দেয়া ..এবং শ্রেগণীশক্রদের”.তরফ্লের .যেকোন ' মতাদর্শগত , অন্তর্াতকে 
* দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করার, পারদর্শিতা দেখানো । . আমাদের জনগণের 
মতাদর্শগত স্তরকে উন্নত করার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই আমাদের রয়েছে । 
. 'রাজনৈতিক শিক্ষার একটি বনুশীখা-সমন্থিত ব্যবস্থা স্থাপিত .হয়েছে। শুধু 
' পার্টিগত অধ্যয়ন-ব্যবস্থাতেই শিক্ষার্থী প্র. ও পুরুষের সংখ্যা ২ কোটি । 
আমাদের অধ্যাপক, বক্তা ও প্রচারধদের অধিকাংশই আসছে আমাদের নেতৃ- 
- স্থানীয় কর্মীদের মধ্য থেকে । | . 
পার্টি চায় ষে, সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মী জনগণের সংগঠন ও শিক্ষায় ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুক্ত, থাকবে, তারা প্রত্যেকটি বিভাগে গৃহীত সিদ্ধান্তের সামান্জিক- 
রাজনৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত দিকগুলি এবং ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা করবে । 
গিবভিন্ন যৌথ বর্ম-সমাবেশের নৈতিক ও মনভ্তাত্বিক পরিমণ্ডলের পুরো দায়িত্ব 
কর্মকর্তা পদের 'অধিকাঁরীদের ৷ 'এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে এই কারণে 
; গুরুত্বপূর্ণ যে, যৌথ কর্ম-সমাবেশের ভূমিকা আমাদের সমাজ জশবনে 
সোভিয়েত ,রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
বেড়ে চলেছে এবং সোভিয়েত সংবিধান এদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা তুলে 
দিচ্ছে । | 
পার্টি আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে- কাজ দাবশ করে এবং এই সঙ্গেই 
পার্টি ক্মদের অত্যন্ত মূল্যবানও মনে করে । তাদের সৃ্জনশীলতার সম্ভাবনায় 
পার্টির -আস্থা রয়েছে । আমাদের কর্মীদের জন্যে পার্ট যতু ও ভাবন!- 
“চিন্তার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা সৃষ্টি করেছে । তাতে কিন্ত কর্মদের শোিল্য 
কিংবা ভুলভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না, কিংবা অমনৌযোগশী কর্মীদের পিঠ 
চাপড়ানোর কোন ব্যবস্থা নেই । লেনিনীয় ভাষায় কর্মীদের জন্যে ভাবনা 
চিন্তা করা কিংবা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে ধৈর্য, ধরে তাদের 
কাছে কাছে থাকা এবং বিদ্ব দেখা দিলে সেই বিশ্বকে অতিক্রম করার জন্যে 
কর্মীদের সাহায্য করা । এই সঙ্গেই যে সব কাজ সঠিক নয়, সেগুলি সম্বন্ধে 
তাদের হাঁশয়ার করে দেয়াও পার্টির কাজ । পলিওনিদ ত্রেজনেভ বলেছেন, 
“কেউ ষদি তার। কাজটাকে জানে, যদি সে সাধারণ লক্ষ্যে উৎসর্গিত হয়, 
. সাধারণ মঙ্গলের জন্যে তৎপর. হয়, -তাহলে. তাকে সমর্থন রুরতে হবে । - 
- “এখানে লক্ষ্য একটাই £ সেটা; হলো, কর্মীকে ভেঙে দেয়ার পরিবর্তে. তাকে 


সোিয়েত'ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্শিএনিতি ১১ 
খাপ খাওয়ানো, সংশোধন করে নেয়! এবং শিক্ষিত" করে তোলা দরকার । 
এখানে সবচেয়ে বড় কথা-হলো! জামাদের পাধারণ লক্ষ্যের জন্যে কর্মীর ভাল 
গুণগুলিকে বার করে নিয়ে আসা এবং সেগুলিকে কাজে লাগানো ৷” 

* নীতাপিদ্ধ সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা-শিক্ষার অপরিহীর্ম'উপকরণ। 
আমরা চাই, প্রত্যেকটি সংগঠন ও প্রত্যেকটি কর্মীর' কার্যকলাপের প্রত্যেকটি 
‘দিক যাচাই হোক এবং এই: সঙ্গে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুলচুকগুলোকে 
খতিয়ে দেখা হোক | ''বাস্তব জীবন বারবার পাব্যন্ত করেছে যে, ন্যায়সঙ্গত 
সমালোচন! থেকে নেতাকে বাচানোর চেষ্টা কর? হচ্ছে তাকে ধ্বংসের পথে 
ঠেলে দেয়া। একই সাথে পার্টি এটাও চায় না যে, সমালোচনা শুধুমাত্র বিধ্বংসী 
আঘাতে পৰিণত হোক । সমালোচনা খুব বেশি বূুকম কমরেড ুলভ হওয়া 
চাই । সমালোচনার কার্জ হবে বেশি করে উদ্যম ও উদ্যোগ দেখানোর 
জন্যে কর্মীকে উৎসাহিত করে তোল! । সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির 
১৯৭৯ সালের নভেম্বরের বার্ধত অধিবেশন পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে, আমরা 
কিভাবে নগতিভিত্তিক ও সুদৃঢ় পাটি-সচেতন. পদ্ধতিতে আমাদের ভুলক্রটি- 
গুলোর মোকাবেলা করবো । এই বর্ধিত অধিবেশনে লিওনিদ ব্রেজনেভ 
কয়েকটি মন্ত্রীপপ্তর ও বিভাগের প্রধানদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচন! 
করেন । কিন্ত এটাও ছিল শুভেচ্ছামূলক সমালোচনা । এতে যাদের 
সমালোচনা কর] হয় তাদের বরং নিজেদের ওপর বিশ্বাসের বোধ জাগে 
এবং তারা এরপরে সর্বোত্তম ফল দেখাবার জন্যে কৃতসংকল্প হয় । 

নেতৃস্থানীয় কর্মীর! যাতে জনগণের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ থাকে এবং 
তারা যাতে তাদের সারা জীবনের সমস্ত কাজেকর্সে সুযশ বজায় রাখে, 
সেজন্যে পার্টি সর্বদা এই কর্মীদের তাগিদ দিয়ে চলেছে । সংকীর্ণ বিভাগীয় 
মনোভাব প্রদর্শন, স্থানণয় স্বার্থকে অনর্থক অগ্রাধিকার দেয়া, ব্রাস্্রকে প্রভারণা 
করা, শ্রমজ্খবণ জনগণের প্রয়োজনগুনিকে উপেক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জশবনে 
নৈতিকতাহীন আচরণ করা-_এগুলে1 নেতৃত্বের লেনিনীয় শৈলশর পরিপন্থী । 
পার্টি চায় যে, এই ধরনের ব্যাপারকে সব সময়েই তত্র পর্যালোচনার চাপে 
রাখতে হবে এবং যাঁরা অব্যবস্থা করবে কিংবা শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টিতে 
'অনং কাজে শরিক হবে তাদের পদমর্যাদা বা: অতীতের কাজ যেমনই হোক 
ন! কেন। তাদের কঠোরভাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় ।'করাতে হবে । 


২০ < শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ,১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ ' 


একথা" সুবিদিত যে," শ্রমিকদের ‘দায়িত্ববোধ ও নিয়মানুবর্তিতার স্তর 
নিরন্ত্রমূলক পরিস্থিতি -ও'কর্মসম্পাদনের যাচাই'এর ওপর' নির্ভর করে'। 
আমাদের কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপ্রায়ই হলো এটা। 
পার্টি চায়'যে,'কর্মসম্পাদনে যাচাই'এর কাজটা যেন নিচু থেকে ওপরের সমস্ত 
স্তরে সুসংগঠিতভাবৌকরা হয় ৷ এই কাজটা! সুসঙ্গতভাবে 'করা চাই । ' এতে 
শুধু ভুলত্রটিগুলে! বেরিয়েই আসবেনা, এগুলোকে সময়মতো সংশোধন কর! 
যাবে : এই যাচাই-এর ব্যবস্থাটা এমন হওয়া চাই যাতে কোথখেকে ছুলক্রটির : 
উত্তব-হতে পারে সেটা জান! যাবে, পুরোপুরি সঠিকভাবে কর্তব্য সম্পাদনের - 
মনোভাবও গড়ে তোল! যাবে । 

এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা হচ্ছে!। সম্প্রতি, পার্টসিদ্ধান্ডের 
বান্তবায়নকে নিয়ন্ত্রিত রাখার সংগঠনে উন্নতি সাধন কর] হয়েছে । কেন্দ্রীয় 
কমিটির সম্পাদকমণ্ডল, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্র-পরিষদ, বিভিন্ন 
মন্ত্রী দপ্তর ও বিভাগ এবং স্থানশয় পার্ট-কমিটিওলি আমাদের কাজকর্মের 
বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডদের' কাছ থেকে অহরহ রিপোর্ট নিতে 
শুরু করেছে । পার্টি-কমিটিগুলিতে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলাও এক ধরনের কাজ, যা খুবই উপকারক । রর 

আমাদের পার্ট জনগণের তরফের নিয়ন্ত্রণের ভূমিকাকে আরও প্রাধান্য 
দিতে এবং লক্ষ লক্ষ গণ-নিয়ন্ত্রক-সমেত নিয়ন্ত্রণী সংস্থাগুলোকে আরও 
প্রাণবন্ত করে তুলতে চায়। আমাদের কর্মীদের কাজ ও শিক্ষাকে 
প্রভাবিত কেরার গুরুত্বপুর্ণ উপায় হিসেবে তল! থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে 
পার্ট আরও বেশি শক্ত করতে চায় । ' 

আমরা" সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে “গপ-নিয়ন্ত্রণ বিধান” গ্রহণ করেছি) 
এই বিধান কার্যকরী হবার ফলেও জনগণের তরফের নিয়ুন্ত্রণঠ সংস্থাগুলির 
ব্যাপারে পার্টির নির্দিষ্ট কার্যক্রমকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে । সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিট এই সম্পর্কে একটি বিশেষ 
প্রস্তাব নিয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুগ্রীম কোর্টের ব্যাপারে আইন, সোভিয়েত' 
ইউনিয়নের প্রোকিউরেটারের 'দণ্তর সম্পর্কিত আইন, রাষ্ত্রিক মধ্যস্থতা 
সংক্রান্ত আইন নাম দিয়ে যে নতুন বিধানগুলি গৃহীত হয়েছে সেগুলিও সমাজ 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মধ-নীতি ২৯ 


তান্ত্রিক আইনানুগ্গভাকে দৃঢ়তর করতে এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে 
সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ওপর নিয়পন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়ক 
- হয়েছে | যেখানে যেখানে রাষ্্রণীয় এবং পরিকল্পনাসংক্রান্ত নিয়মানু- 
বর্তিতাকে শক্ত করার জন্মে এসব বিভাগের ভার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের 
ওপর দেয়! হয়েছে, সেখানে তাদের ব্যক্তিগত দাক্ষিত্বোধকে বাড়িয়ে তুলবার 
উদেশ্যে নিয়ন্ত্ররকে পরিচালনার কার্যকর উপায় হিসেবে গড়ে তুলবার 
জন্যে পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি একাদক্রমে চেষ্টা করে যাচ্ছে । 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে নেতৃস্থান*য় কর্মীদের এবং বিশেষজ্ঞ 
দের. নিয়মিতভাবে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে । আমাদের কর্মীদের সৃশিক্ষিত 
করে তোলার এবং বাস্তব কাজেকর্ষে তাদের দক্ষতাকে পরীক্ষা করে 
দেখার জন্মে এটা কার্যকর পদ্ধতি । এই সার্টিফিকেট দেবার অনুষ্ঠানে জন- 
সাধারণ শরিক থাকে 1 এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভ্রাতৃ-উপম দেশগুলির 
অভিজ্রতাকে ব্যাপরভাবে কাজে লাগাই । 

পার্টি তার সমস্ত কাজে প্রলেতারণয় সমাঁজতাপ্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের 
নপতি ও আদর্শ দ্বার! দ্যর্থহীনভাবে পরিচালিত হয়,। পার্ট তার কর্মীদের 
সব সময়েই বলে আসছে যে, তার! যেন যেকোন-রকমের জাতায় সংকণর্পতা- 
বাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব নিয়ে চলে । আমাদের কর্ধধদের 
এই আত্বর্জীতিকতাবাদ শিক্ষা আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এর কারণ 
হলো এই যে, আঞঙ্জ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংহতি দৃঢ় থেকে দুঢ়তর হচ্ছে এবং 
‘সি এম ই এ সংগঠন'-ভুক্ত দেশগুলির সহযোগিতা বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
উৎপাদনের প্রধান প্রধান বিভাগে দশর্বকালশন কার্যক্রমের বাস্তবায়নের 
ভিত্তিতে প্রসারিত হয়ে চলেছে । সি পি এস ইউ কেন্দ্রশয় কমিটি আমাদের 
বর্ীদের ওপর এই তাগিদ রাখছে যে, তারা যেন আমাদের ভ্রাতৃ-উপম দেশ- 
সমূহের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্ককে প্রসারিত করে এবং সমাজ- 
ভান্ত্রিক নির্মাণের কাজে এই ভ্রাতৃ-উপম দেশগুলির অভিজ্ঞতাকে ভালভাবে 
বুঝে নিযে তাকে সৃজ্নশীলভাবে কাজে লাগায় । 

ভ্রাতৃ-উপম পার্টি ও দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে 
শক্তিশালী করার কাজে 'কর্মীদের সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার 
বিরাট গুরুত্ব রয়েছে । সমাজতাঙ্সিক দেশগুলি থেকে বহুসংখ্যক নেতৃস্থানখয় 


শান্তি ২ ke Le SAN 


২২ শান্তি স্বাধশনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য, ১৯৮০ 


কর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি-বিদ্যালয়গুিতে প্রশিক্ষিত হচ্ছে । গত 
দশ বছরে ২ হাজারের ওপর নেতৃঞ্থানশয় কর্মীকে ভ্রাতৃ-উপম পার্টিরা আমাদের 
দেশে পাঠিয়েছে । এরা পূর্ণ শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেছে এবং এদের মধ্যে ৪৬০ 
জন কর্মী তাদের ‘থিসিস’ বা গবেষণামূলক তত্বপত্রে সম্মতি আদায় করেছে । 
বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোষ্লোভাকিয়া, জি ডি আর, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, 
পোল্যাণ্ড এবং ভিয়েতনাম থেকে ৫ হাজার নেতৃস্থানশয় পার্টি ও সরকারঈ কর্মী 
সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে স্বল্পকালশন পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করেছে ! ব্যাপারটা 


একতরফা নয় । সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মীরাও কয়েকটি ভ্রাতৃ-উপম দেশের 


পার্টিবিগ্ভালয়ে অধ্যয়ন করছে । 

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পার্টিসমূহের মধ্যেকার 
সহযোগিতাকে প্রসারিত করার কাজে সহায়ত. করার উদ্দেশ্যে বহুপাক্ষিক 
ও দ্বিপাক্ষিক সভায় পার্টিসংগঠনের কাজের সমফ্যাবলশ নিয়ে আলোচন! 
হয়ে থাকে ৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে ৯৯৮০ সালের 
জুন মাসে বালিনে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃউপম পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক- 
মণ্ডলীর সভায় অলোচুন! হয়েছে! এই সভায় কর্মীদের নির্বাচন, নিয়োগ, 
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মতামত ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক বিনিময় হয়েছে । 


এখানে কর্মী-নতিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিগুির সৃজনশীল প্রয়োগের, 


সমস্যা নিয়ে আলোচন হয়েছে ৷ 


সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি যে পথ অতিক্রম করে এসেছে, তা থেকে . 


একথাটা। খুব স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে যে, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট 
নির্মাণের কার্মক্রমগ্ডুলির বাস্তবায়নে কর্মীদের সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা পেয়েছে 
অনন্য গুরুত্ব । আমাদের এখন নতুন চেহারার এমন কর্ষশবাহিনণ রয়েছে যারা 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিতে চুড়ান্ত জটিল সমস্যাগুলির মোকাবেলা 
করতে পারে । আমর! এই সাফল্যগুলিকে প্রসারিত করে সমাজতন্ত্রের 
অব্যাহত অগ্রগতি সাধন করে এবং মার্কসীয়-লেনিনশয় আদর্শের জয়কে 
অবধারিত করে এগিয়ে যাবো ৷ 


সি 


রাজনীতি ও খেলাধুলে। 


"আনিস লেপ্লানেন 
ডব্লিউ এম আর সম্পাদকীয় পাঁরফদের সদস্য, ফিনল্যাপ্তের 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি 


| ওগো ড়া, তুমিই তো শাস্তি! 
তোমার এ অঙ্গনে আঁতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, মিলন 
গভশরতর করতে তুমি অনন্য । 


অধৃনিক অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের সূচনায় পিয়েরে স্থ ক্যুবারটিনের লেখা 
এই কথাগুলে! ২২তম অলিম্পিকের উদ্ভোক্তা দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের 
রাজধানগ-_মস্কোভে এসে সে দেশের লোকদের আধিতথেয়তায় বারবার 
স্মরণ করে দিয়েছে । 

মানুষের দৈহিক শক্তির সর্বোত্তম স্ফুরণের ক্ষেত্র হিসেবে, নানাবিধ গুণ 

ও মেধা, যেমন সাহস, অধ্যবসায় এবং একটা নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে ক্ষমতা 
প্রদর্শনের ব্যাপক ও নির্দোষ প্রতিযোগিতার অঙ্গন তিসেবে এবং কেবলমাত্র 
শারীরিক নয় সেই সঙ্গে নৈতিক মান নিখুত করার পথ হিসেবে খেলাধুলো 
চমৎকার । 

অবশ্য ক্রীড়া জগ্ং এই সব চিন্তাভীবনার ক্ষেত্র নয় । আমাদের এই 
অযমুবিধাকর এবং গতিশীল পৃথিবীতে খেলার স্থান কী তা নিয়ে আলোচনাই 
এটার বিষয় ৷ \ 

নানান ঝামেলার মধ্যে দিয়ে এই অলিম্পিক ক্রীড়া উৎমবের বছরটা - 
(১৯৮০ ) শুরু হয়েছিল । টাইম পত্রিকা লিখেছে : “১৯৮০-র আলম্পিকের 
সাফল্য-অপাফল্য যা-ই হোক না কেন অলিম্পিক - বয়কটের আওয়াজ তুলে 
আমেরিকা! যে দড়ির খেলা দেখাল তার জন্যেই এই অলিম্পিকের কথা 
অনেকের অনেক দিন মনে থাকবে ।"* 


*. টাইম ১৯৮০ সালের ৮ জুন-সংখ্যার ৪৬ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য ৷ 


২৪ শান্তি স্বাধীনতা সমাতজন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


একথা প্রত্যেকেরই জানা যে অলিম্পিক ক্রীড়া আসর থেকে দড়ির খেলা 
অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে । অন্য কিছু মাথায় রেখেই এই মাকিন 
- সাপ্তাহক পত্রিকাটি এই কথা উল্লেখ করেছে । অলিম্পিক বয়কটের আওয়াজ 
তুলে কার্টার প্রশাসন সেই আওয়াজের সমর্থনে বিশ্ববাসীর সমর্থন লাভের 
আশায় যে অভূতপূর্ব এবং অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছিল সেই 
কথাটাই তারা উল্লেখ করেছে৷ 

এই কাজের মধ্যে দিয়ে হোয়াইট হাউসের সাম্রাজ্যবাদী নখতি, শান্তি ও 
পররাষ্্র নীতির প্রতি পৃর্ধিবীর বৃহত্তম ধনতানন্রক শক্তির মনোভাব প্রতি- 
বিশ্বিত হয়েছে! মার্কিন রাইপতি অলিম্পিক বয়কট, সল্ট-২ চুক্তির অনু- 
মোদন বাতিল কর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে খাস শস্য পাঠানো নিষিদ্ধ কর! 
ইত্যাদি সিদ্ধান্ত একই নিঃশ্বাসে ঘোষণা করেছিলেন । 

নিশ্চিতভাবেই একটা! দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের রাজনৈতিক ও 
বাঁপিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে খেলাধুলার বিষয়টির কোনে! মিল নেই কিন্ত 
অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের ক্ষেত্রে কার্টার সাহেব বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের 
এক বিশেষ আগ্রাসী নীতির হাতিয়ারগুলে? ব্যবহার করেছিলেন । মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ তার শক্তি ও একাধিপত্য সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত যে সে মনে করে 
তার কথায় সকলকেই সে নাচাতে পারবে ৷ কিন্তু এ ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের 
ব্যর্থতা এত বড় যে এমন কি তার মিত্ররাও তার সুরে সুর মিলায় নি এবং তার 


_ নিজ দেশের জনগণের ( এক্ষেত্রে মার্কিন গ্যাথল্টেদের ) স্বার্থের প্রতি সে চর্ম 


অবজ্ঞা দেখিয়েছে ৷ 

পরিষ্কারভাবে অলিম্পিক ক্রীড়া ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মার্কিন 
সরকার এই রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছিল । হোয়াইট হাউসের রাইপতির 
উপদেষ্টা লয়েড কালারের কথায় বিষয়টি আর গোপন থাকে নি । তিনি 
বলেছেন আলম্পিক আসরে বহু দেশের খেলোয়াড় যদি না যায় “তাহলে, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আর এ কথা বলে বেড়াতে পারবে না! যে সমগ্র বিশ্ব 
মস্কোতে জড়ো-হয়েছে এবং তাদের অবস্থান সমথন করছে”* কিন্ত অলিম্পিক 
ক্রীড়া আসরে যোগ দিলে কোন জাতীয় অলিম্পিক কমিটির পক্ষে তা 


* পূর্বতন পাকা দ্রষ্টব্য ৷ 


রর 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন হিসেবে ‘মস্কোর অবস্থান’ দৃঢ় কর! হবে-- 
এই ব্যাখ্যা কে দিয়েছে? এই মন্তব্য লেখার আগে আসি বেশ কিছু সোভি- 
"যেত পত্র-পত্রিকা পড়লাম ৷ মার্কিন প্রশাসন অশিস্পিকের উদ্যোক্তা দেশ 
সম্পর্কে যে কথা বলেছে; সে জাতীয় একটি কথাও আসি ও সব পত্র-পত্রিকায় 
পাই নি। | 

অথচ এর বিপরীত অসংখ্য বক্তব্য আসি পড়েছি । যেমন উদাহরণ 
হিসেবে ফরানি জিমন্যাস্ট বোয়েরিও-র কথাগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে, 
“কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমার বিরোধিতা আমি কখনে গোপন 
করি নি কিন্তু সোভিয়েত গ্যাথলেটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে আমি 
কখনো! অস্বীকার করি নি, এমন কি তাদের দেশেও নয় ।** 

অলিম্পিক জ্রীড়ী বয়কটের অজুহাত হিসেবে তার! আফগান ঘটনাবলশকে 
ব্যবহার করেছিল । অথচ অনেক আগে এরা ‘কাবুল’ কথাটা যখন ভালে! করে 
উচ্চারণ করতে শেখে নি সেই সময় গ্রসক্মকালসন খেলার আসর মস্কোতে বসার 
"প্রস্তাব ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ড! হদ্ধের বুকনিবাজেরা' বকবক করতে শুরু 
করেছিল ৷ 

এই গ্রীষ্মে বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় অলিম্পিক বয়কটের ওপরে যত যুক্তি, 
মন্তব্য, প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন বেরিয়েছে তার মোদ্বা কথ! হচ্ছে রাজনীতি 
এবং খেল! দ্র-টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । খেলা! এবং রাজনীতি কি মুক্ত? 
নিশ্চয়ই | - কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থে সেই ফোগসৃত্রটি ক এবং তার প্রকাশই বা ঘটে 
কিভাবে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধুলোকে কাজে লাগানো কি 
রা? 

এই বক্তব্যের প্রাথমিক মজিগুলো। আগে বিবেচনা করা যাক । বলা হয়ে 
থাকে অলিম্পিক আদর [উদ্যোক্তা দেশকে তার রাজনৈতিক ও আদর্শগত 
ব্বস্থ। সর্ধোস্তম উপায়ে মেলে ধরার দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় । এ নিয়ে 
কোনে! তর্ক চলে ন! ৷ কিন্ত কথা হচ্ছে আগের আগের যে সব দেশে 
অলিম্পিক আসর বসেছে মস্কো কি নিজেকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে 
বাড়তি কিছু করেছে? খেলা শুরু হওয়ার ঠিক আগে আন্তর্জাতিক 


bl রেভোলিউশলঃ ১১-১৭ জুলাই, ৯৯৮০ ৃষ্টা-২৩ 1 


২৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


অলিম্পিক কমিটির তদাঁনপন্তন সভাপতি লর্ড কিলানিন বলেছিলেন, “ক্রীড়া 
আসরে ‘প্রচার’ কথাটার ব্যবহার নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই । 
আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রতিটি অলিম্পিক নগরশই নিজেকে মেলে 
ধরার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য-চেষ্টা করেছে 1 -. | 

মিউনিক এবং মন্ট্রলেও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে ! খুব স্বাভাবিক- 
ভাবে মস্কোও চাইবে তাঁর ক্রশড়া বিষয়ক, তার শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের 
সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিতে ৷ অন্য কথায় বলতে গেলে প্রতিটি অলিম্পিক 
নগরীর যে অধিকার থাকে মস্কো তার অতিরিক্ত কিছু করবেনা । আমি 
এ প্রপে ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে অন্যান্য শহরের ক্ষেত্রেও যেমন তেমনি 
মস্কোর ক্ষেত্রেও ( কোনে! রাজনৈতিক কারণে নয়) খেলাধুলোর অগ্রগতির 
বিষয়ে তাদের উল্লেখনশয় অবদানের কথা মনে রেখেই আশির অলিম্পিক 
আসর মক্ষোতে অনুষ্টিত করার প্রস্তাব করেছিলাম । ৯৯৭৪ সালে 
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সমস্ত সদস্য (যাদের অধিকাংশেরই 
তথাকথিত বাম অবস্থান নেই) আশির অলিম্পিক আসর মস্কোতে অনুষ্টিত 
করার প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং ভারা জানতেন মস্কো সকলকে 
সমানভাবে আপ্যায্রিত করবে ।”* 

খেলার মাধ্যমে একটা দেশের যে সম্মান বাড়ে তাতে! প্রশ্নাতীত । 
বিশ্বব্যাপী এই সত্য আজ স্বীকৃত । রবার্ট কেনেডি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আ্যাটনি জেনারেল ছিলেন সেই সময় তিনি বলেছিলেন, অলিম্পিক খেলার 
মধ্যে দিয়ে জাতীশয় মর্যাদা! অর্জন করা যায় । মস্কোয় খেল! শুরু হওয়ার প্রাকৃ- 
মুহূর্তে অস্ট্রীয় আথলেটরা ভাদের দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিয়েছে, 
কিংবা মেক্সিকোর বিশ্বখ্যাত সাঁতারু (যে মিউনিক এবং মন্ট্রিল অিম্পিকেও 
যোগ দিয়েছিল ) কার্লস গায়র*কে তার দেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় ব্যানার 
উপহার দিয়েছেন অথবা একই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভেনেজুয়েলার 
রাই্রপতি হ্বদেশের আথলেটদের জাতীয় পতাকা উপহার দিয়েছেন_ এই সব 
সংবাদ আমাকে কিছুমাত্র আশ্চর্য করে নি । 

মস্কোতে পুরস্কার বিজয়ী বৃটিশ আযাথলেটদের অভিনন্দিত করার মার্গারেট 


"* সোভেওক্কি স্পৌট? ১৯ জুলাই, ১৯৮০ । 
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" থ্যাচারের সিদ্ধান্তেও (এ কথ! সত্যি জনমত এবং পার্লামেন্টে বিরোধী লেবর 
পার্টির চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত ) আশি বিস্মিত নই কেননা এই “লোঁহ মানবী’ 
' (মস্কো অলিম্পিক ব্যর্থ করতে এবং বৃটিশ আ্যাথলেটরা যাতে এই জরখড়ায় যোগ 
. না দেয় তার জন্যে খিনি সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ) দেশের লক্ষ লক্ষ 
মানুষের, যারা খেলা এবং জাতীয় গর্বকে তিন্ন করে দেখে না, বিরুদ্ধাচরণ 
করতে পারেন নি । | | 
খেলা একটা দেশ, জাতির সম্মান বৃদ্ধি করে । হেলসিস্কিতে অলিম্পিক 
স্টেডিয়ামের কাছে সে দেশের, তথা সার! পৃথিবশর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূরপাল্লার 
দোৌড়বাঁর পাভো' নুরামির প্রতিমু্তি রয়েছে । পাভেো নুরমির জীবদ্দশাতেই 
=, এই মর্শর মৃতির আবরণ উন্মোচন কবা হয় । বিখ্যাত আযাথলেটর! জনজশবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে (পার্লামেন্ট সহ.) বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন__এই ঘটনাও 
খেলার গুরুত্ব কতখানি তা” প্রমাণ করে । আমি এ প্রসঙ্গে কেবল একটি 
উদাহরণ দেব । কেলপো' গ্রগুল (ব্যক্তিগত জশবনে একজন শ্রমিক, এই 
গ্রগুল লণ্ডন অলিম্পিকে কুত্তিতে স্বর্ণ পদক জয় করেছিলেন ) ফিনল্যাণ্ডের 
পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন 1 অন্যান্য দেশেও এমন বহু উদাহরণ আছে । 
খেলাধুলোর সার কথা সকলের মুখে মুখে__সে কেবল মুবক বলে কথা নয়, 
আক, পর কেশ বিজ্ঞানশ, ব্যবসায়ী, ডাকার, কৃষক, শিল্পী সকলেই খেলার 
কথায় পাপ্ল । রাজনণতিতকরাও এ থেকে বাদ যান না । রাজনৈতিক 
পত্র-পব্জিকাতেও খেলার জন্যে অনেকগুলো পাতা ব্যয় করা হয় । ফিন- 
ল্যাণ্ডের পত্রিকা কানসান ইউটিসেট মস্কো থেকে পাঠানে! খেলার খবরের 
জন্যে হ-তিন পাতা এমন কি কখনো! কথনে! ছ-পাতা ব্যয় করে থাকে । 
চেকোষ্শোভাকিয়ার পত্রিকা রুড প্রান্তে অলিম্পিক খবরের জন্যে দেড় 
পাতা ব্যয় করেছে । পশ্চিম ইউরোপ থেকে প্রকাশিত ইন্টার ন্যাশনাল 
হেরাল্ড ট্রিবিউন এই রকম অথবা এর চেয়েও বেশি পাতা অলিম্পিকের 
জন্যে ব্যয় করেছে । 
যথার্থভাবেই খেলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কুটনীতিতিদ বলা হয়ে থাকে এবং সেই 
অর্থে খেলার সঙ্গে রাজনশতির যোগ- রয়েছে । এ কথা সত্যি দ্ুটনসতি নান! 
প্রকারের হয় £ সং, খোলাখুলি, মহৎ লক্ষ্য সামনে রেখে যেমন কৃটনশতিত চলে 
| তেমনি আবার দুরভিসন্ষিমলক রাজনৈতিক কৌশল সফল করা এবং এক 


২৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা) ৯৯৮০ 
দেশীয় আধিপত্য কায়েমের পথ প্রশস্ত করার আসল লক্ষ্য আড়াল করার 
জন্যেও “পিং পং" কুটনসতি আমদানি করা হয়। বর্তমান আলোচ্য 
বিষয়টিতে অবশ্য লক্ষ্য খুব পরিষ্কার । অলিম্পিক সনদে অলিম্পিক 
আন্দোলনের যে নানান লক্ষ্যের কথা বলা আছে তার মধ্যে আরো উন্নত ও 
আরো শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক যুব জনগণের মধ্যে 
- পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি করা এর অন্যতম লক্ষ্য ৷ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিগুলোর মধ্যে আস্থা ও শুভেচ্ছা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 
অলিম্পিক নীতিসমৃহের ব্যাপকতম বিস্তারও অলিম্পিক আন্দোলনের 
অন্যতম লক্ষ্য । এই লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে অলিম্পিক 
আন্দোলন জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ এবং বর্ণ-বিছেষ প্রত্যাখ্যান করেছে । 
কমিউনিস্টরা মনে করে এই সব নীতির প্রয়োগ দেতাতকে শক্তিশালী 
করে, তাকে সুনির্দিষ্ট বাস্তব উপাদান যোগায় এবং ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীতে 
অনুষ্টিত ইউরোপাশয় দেশগুলোর নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত সম্মেলনে 
গৃহীত চুড়ান্ত দলিলের ব্যবস্থাবলশ রূপায়ণের কাজ ত্বরাস্থিত করে । ২২তম 
অলিম্পিক ক্রুড়ার ব্যবস্থাপক এবং এ ক্রীড়ীয় যোগদাীনকারণ খেলোয়াড় ও 
ক্রড়ামোদীদের সমাবেশে সি পি এস ইউ-র সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সুগ্রীম. মোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি পলিওনিদ 
ব্রেবনেভ বলেছিলেন, “অলিম্পিক অনুষ্ঠান যুবক এবং খেলাধুলোর এক উৎসবে 
পরিণত হয়েছে এবং এই ক্রশড়ানুষ্ঠান জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া 
এবং শান্তি শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে । আন্তর্জাতিক অলিম্পিক 
আন্দোলন তারা এঁক্যবন্ধ করেছে এবং এই আন্দোলনে মহান আদর্শসমৃহের 
. আরো! অগ্রগতি সুচিত করতে আরো প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে ।”* 
সোভিয়েত কমিউনিস্টদের নেতার কথার সঙ্গে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির 


সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্শাই এর বক্তব্যের অনেক মিল আছে । মস্কো 


অলিম্পিক চলাকালে ফরাসি কমিউনিস্টদের নেতা সে দেশ সফরে যান । 
তিনি বলেছেন, “ফরাসি বুর্ধোয়ারা চায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্মে 
ফরাসি যুবকরা মারামারি করুক । আর.আমি চাই যুবকরা পড়াশুনা করুক, 
ব্যক্তিগত শিক্ষা পাক, শিক্ষান্তে চাকরি পাক এবং খেলাধুলোয় নিজেদের 
__* প্রীভদা, ১৭ আগস্ট, ৯৯৮০ | | 
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" নিয়োজিত করুক । আমি এইসব যুবকের বক্তব্যের সঙ্গে *সমমত পোষণ 
করি ।* 


ছু ব’ঁরহ, মানবিকতা এবং ভ্রাতৃত্থের বোধই খেলাধলোর আশাবাদ 


প্রাণোচ্ছলতা সৃষ্টি করে থাকে । অলিম্পিক ক্রাঁড়ার সেই আদিকাল থেকে 
শত শত বছর ধরে একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক চুক্তি সকলেই মেনে 
আসছে, তার নাম ‘এস্কিশাইরিয়া’ যার অর্থ অলিম্পিক ক্রশড়ার প্রস্ততি অথবা 
সেই খেলা চলাকালে একটা পবিত্র শান্তি বজায় রাখা হবে । কিন্তু এই 
প্রচলিত রশতিও কেউ কেউ মানে নি। একটি ফরাসি সাময়িক পত্রিকায় 
লেখা হয়েছে, "অলিম্পিক ক্রশড়া মার্কিন নপতির বির ঘটাচ্ছে তাই এই 


ক বয়কট । অলিম্পিক জড়ার আদর্শ-_মার্কিন নীতির আদর্শের ঠিক বিপরণীত, 


কারণ অলিম্পিক আদর্শ__সহযোগিতা, দেতাত এবং সহাবস্থানের নাতির 
ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে | ”** 

আমরা ফিনল্যাগুবাসীরা সকলে সমস্বরে আিম্পিক ক্রড়া বয়কটের 
নিন্দা করেছি ৷ শুধুমাত্র ক্রীড়া সংগঠনগুলোই নয়, রাজনৈতিক এবং দেশের 


C সরকারি মহল এই বয়কটের বিরোধিতা করেছে । 


ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি উরহো কেন্কোনেনের কাছে লেখা মার্কিন রাষ্ট্রপতি 


. কার্টারের চিঠি প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হয়, 


“ফিনল্যাণ্ডের অলিম্পিক কমিটি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে মুল পরিকল্পনা 
অনুযায়ী অলিম্পিক ক্রশড়ানুষ্ঠানের অগ্রগতি ঘটুক, সে তাই চায় । ফিন- 


 ল্যাণ্ডের সরকারও একই মত পোষণ করে ।*4* 


বয়কটের ডাক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । অলিম্পিক ক্রড়ানৃষ্ঠানে 
৮০টির বেশি দেশের আযাথলেটরা যোগ দিয়েছে । মস্কোয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে 
যারা যোগ দিয়েছিল তাদের সকলকে আমি এই হিসেবের মধ্যে ধরছি না । 
পোল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ব্রেজল ইত্যাদি বহু দেশ এত বড় দল পাঠিয়েছিল যা’ 
তার! এর আগের কোনে! অলিম্পিকে পাঠিয়েছে বলে আমার মনে হয় ন! । 


* লা! হিউম্যানিতে? ২৯ জুলাই, ১৯৮০ ৷ 


** রেভোলিউশন, ১৯_-৯৭ জুলাই, ১৯৮০ ৷ 


*** কানসান ইউটিসেটঃ ২২ জানুয়ারি, ১৯৮০ ।, 


৩০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


একটা .বেশ উল্লেখ করার মতো তথ্য পাওয়া! শিয়েছে £ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক " 
কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে আই ও সি-র ৭৭ জন সদস্য মস্কোয় উপস্থিত 
হয়েছিলেন । এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন গত চার-পাঁচ বছর আই 
ও সি-র কোনো সভায় যোগ দেন নি । 

বয়কটের ভাককে সারা পৃথিবীর অটাথলেট, রাজনৈতিক নেতা এবং জন- 
নেতার! নিন্দা করেছে, অস্ট্রশয় চ্যান্সেলর ক্রনে ক্রিসকি বয়কটের ডাকের 
নিন্দা করে বলেছেন, “শুধুমাত্র আথলেটদের ঘাড়ে এর দায়িত্ব না চাপিয়ে দিতে 
রাজনৈতিক স্তরে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো উচিত । জাতীয় পতাকা ন! 
তোলা অথবা ক্রুড়ানুষ্ঠানে কোনো রাষ্টরপ্ূভের উপস্থিত না! থাকা এ সবই লোক 
দেখানে। হবে বলে আমার মনে হয় । এতে কোনো কাজ হবে না !”* 

চারটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক িজয়শ আমাদের দেশের বিখ্যাত দৌঁড়বীর 
লাসে ভিরেন বলেছেন, “আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে 
অলিম্পিক ক্রশড়ানুষ্ঠান বর্জন মোটেই কাম্য নয় । অলিম্পিক ক্র*ড়ানুষ্ঠানে 
পদক জয় প্রতিটি আাথলেটের জীবনের স্বপ্ন । এবং আমি মনে করি যার! 
এবারে মস্কো যেতে পারলো না তাদের অধিকাংশের জীবনেই এই স্বপ্ন অপূর্ণ 
রয়ে গেল ৷ আমি তো ভাবতেই পারি না, আমি যদি সেই সব দেশের 
আ্যাথলেট হতাম তাহলে আমি কশ করতাম ।”** রি 

যে আাথালিটের জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে মস্কো অলিম্পিক শেষ হয়ে 
যাওয়ার কয়েক সধ্যাহ পরে তার ছবি অশকা খুব একটা কষ্টকর নয় । 
মার্কিন অলিম্পিক দলের সদস্যরা বলেছে যে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
কর! হয়েছে । আাটলান্টিক মহাসাগরের এ পারের দেশগুলোর আযাথলেট- 
দের মধ্যেও একটা গভীর হতাশা ৷ পশ্চিম জার্থীনির একটা ম্যাগাজিনে 
লেখ] হয়েছে, “বল! “হচ্ছে এফ আর জি-র প্রায় ৩৫০ জন আযাথলেটের মধ্যে 
২৫০ জনের কাছাকাছি মস্কে! যেত কিন্তু বয়কটের জন্যে তার! অলিম্পিক 
আসরে যোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত হল 1৮ 

* সালজ বারজার নাচরিখটেন+ ১৩ জুলাই, ৯৯৮০ । 

** তুরুন সানোমাতি? ২৩ জুলাই, ১৯৬০) . 

*** দার স্পিয়েজেল? ১৪ ভুলাই, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-১৩৪ ৷ 


" রাজনগতি ও খেলাধুলো ৩১ 


অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অতি চমৎকার মান, বিপুল সংখক অঠাথলেটের 
উপস্থিতি এবং আযাথলেটদের সাফল্যের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে বয়কট 
সত্বেও মস্কো অলিম্পিক অন্যান্য যে কোনে! অলিম্পিকের চেয়ে কনেক বেশি 
সফল ।* অবস্ত কয়েকটি অলিম্পিক দলের অনুপস্থিতি মোট অযাথলেট- 
দের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল, অবশ্য এটা একটা বাহ্িক বিষয় । সাধারণভাবে 
লোকে এট! বুঝেছে যে মস্কো অলিম্পিক বিশ্ব-ক্রীড়ায় এক মহতী উৎসবে 
পরিণত হয়েছিল । মস্কো অলিম্পিকে বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল খুবই 
চমৎকার £ ১০টি বিশ্ব রেকড+২২টি অলিম্পিক রেকর্ড এবং ২৩৮টি জাতীয় 
রেকর্ড কেবল সাতারেই ভাঙা হয়েছে; সাইকেল চালনায় ২১টি বিশ্ব রেকর্ড 
ভাঙা হয়েছে; ভারোত্তলনে কেবলমাত্র একটি বিভাগেই (৭৫ কিলোগ্রাম 
পর্যন্ত) ১৬টি অলিম্পিক এবং পীচটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি হয়েছে । এছাড়া 
হাই-জাম্প, লংজান্প, দৌড় এবং ছৌঁড়াতেও অনেক রেকর্ড তৈরি হয়েছে । 
সর্বমোট ৩৬টি বিশ্ব রেকর্ড এবং ৭৪টি অলিম্পিক রেকর্ড মস্কোয় তৈরি 
হয়েছে । এ ব্যাপারেও মস্কো মন্ট্রল অলিম্পিকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে । 

এই প্রথম কোনে! একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে অলিম্পিক জশড়া অনুঠিত হল 
এবং এই ঘটনা অলিম্পিক আদর্শের আর একটি নতুন জয়। সমাজতন্ত্রের 
অসীম সম্ভাবনার এট! অন্যতম অভিব্যক্তি । এটা যথার্থভাবেই বলা হয়েছে 
যে ১৯৮০-র অলিম্পিক সংগঠনী কমিটি শুধুমাত্র মন্কোবাসীদের গঠন করা 
হয় নি, সমস্ত সোভিয়েত জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন কর! 
হয়েছে, মস্কো! আলম্পিক তার সংহতির একটি আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি ৷ এই 
প্রথম বহু উন্নয়নশীল দেশের খেলোয়াড় অলিম্পিকে যোগ দিল । মস্কোতেই 
সর্বপ্রথম এই আদর্শ তুলে ধরা হয় যে এই ক্রাড়া অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র নির্বাচিত 
দেশগুলোর কোনো ক্লাব নয়, সমস্ত দেশের সামাজিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ এই অলিম্পিক ক্রীড়া ৷ 

২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠান থেকে ৩৬টি দেশের আ্যাথলেটরা মুল্যবান 
পুরস্কার স্বদেশে নিয়ে. গিয়েছে । মোট পদকের বেশির ভাগটাই সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোর আযাথলেটর! পেয়েছেন এবং এটা কোনে! আশ্চর্য হবার ঘটন! 


* কানসান ইউটিসেট; ৪ আগস্ট, ১৯৮০ । 
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নয়। তার কারণ কমিউনিনস্টর! বিশ্বাস করে যে খেলাধুলো। এবং শারীরিক 
ব্যায়াম কোনো ব্যক্তির নয়, সমগ্র জনগণের বিষয় । থেলাধুলো! শুধুমাত্র দেখার 
জন্যেই নয় (অবশ্য দেখা নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর) স্বাস্থ্য ও সুষম বিকাশের 
জন্যে একান্ত আবস্তকীয় ৷ - সমাজতন্ত্রে' শরীর-প্রশক্ষণ ও খেলাধুলো! - 
শিক্ষাব্যবস্থা ও নরনীরশর বিকাশের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তাদের দৈনন্দিন 


জীবনের, শ্রমের বিজ্ঞান সম্মত সংগঠনের এবং সমগ্র জীবনধারার কাঠামোর 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ 


আমরা ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্টরাও খেলাধুলে] সম্পর্কে একই মত পোষণ 
করি । কফিনল্যাণ্ডের শ্রমিকদের ক্রীড়া সংগঠন (যার সদস্য সাড়ে চার লক্ষ) 
সারা দেশে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । এই সংগঠন শুধুমাত্র আথলেটদের 
শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়েই মাথা ঘামায় না, যুবকদের আত্মিক ও সংস্কৃতিক 
উন্নতির দিকেও মন দেয় । এই সব যুবকরা তাদের বাস্তব জাঁবনে শ্রামক- 
শ্রেণীর আন্দোলনের মূল ভাবধারাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়। আমর 
খেলাধুলোকে খেলাধুলো হিসেবেই দেখি না, জনগণের মধ্যে কাজ করার 
হাতিয়ার হিসেবে, জনগণের মধ্যে মিশে যাওয়ার সুযোগ হিসেবে এবং যে 
সব হাজার হাজার তরুণ-তরুণী একটা সক্রিয় ও স্বাস্থ্যকর পন্থার মাধ্যমে তাদের 
অবসর কাটাতে চায় তাদের সম মতাদর্শ! হওয়ার একট" উপায় হিসেবে আমরা 
খেলাধুলোকে দেখে থাকি । 

- অলিম্পিক জড়ায় জয় হয়েছিল যারা তাদেরকে প্রচণ্ড আড়ম্বর করে 
সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এবং তারা সংবাদপত্র ও জনগণের প্রধান আকর্ষণের 
বিষয় হয়ে উঠেছিল, কিন্ত ক্যুবারটিনের সেই মহান বক্তব্য ই খেলায় অংশ 
নেওয়াটাই মুখ্য, জয়ী হওয়াটা তার পরে, এর সারমর্ম মস্কো অলিম্পিকের 
প্রতিটি কোণে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়েছে । প্রতিযোগিতা যতই তত্র হোক 
না কেন, প্রতিদ্বন্রিতার শেষে ফলাফল যা-ই হোক ন! কেন, যে সব প্রতিযোগী 
বিজয় মঞ্চে ওঠার সুযোগ পায়নি তাদের সকলের কাছে মস্কো অলিম্পিক 
ক্রড়! নৈপুণ্যের এবং মানবিক সম্পর্কের একটা প্রথম শ্রেণীর বিষ্ায়তন হিসেবে 
গড়ে উঠেছিল । যৌবন ও বন্ধুত্বের এক মিলন-মধুর উৎসব মস্কো অলিম্পিক ৷ 

অলিম্পিক বয়কটের ডাক ব্যর্থ হওয়ায় তার রাজনৈতিক ফলাফল বয়কট- 
ওয়ালাদের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছে ৷ মাকিন রাষ্ট্রপতি তার এই নির্বাচনী 


রাজনীতি ও খেলধুলো ৩৩ 


বছরে যে সাফল্য আশা করেছিলেন তার একটি ‘রাজনৈতিক বিষয়ও’ তিনি 
অর্জন করতে পারেন নি! বয়কট বুমেরাঁং হয়ে ফিরে এসেছে এবং এই 
উত্তেজন। সৃষ্টির ফন্দিবাজদের শিরোমণি কার্টার সাহেবের মাথায় প্রথম 
আঘাত করেছে । প্রাতক্রিয়াশশল রাজন তিকর] হেরে গিয়েছে, যেমন 
মাকিন মুক্তরাই, পশ্চিম জার্মানি এবং জাপানের আযাথলেট এবং হোয়াইট 
হাউসের চাপের কাছে নতি স্বকারকারণ দেশগুলোর আযাথলেটদের প্রচুর ক্ষতি 
হয়েছে ৷ মাঞ্কিন ব্যবসারও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে) যে সমস্ত কোম্পানি 
পর্যটকদের পর্যটনের ব্যবস্থা করে এবং যারা অলিম্পিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ 
করে তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । একেবারে অঙ্কের হিসেবে 'পরাজয়টা 
যে কতবড় তা’ বলা যেতে পারে: হাজার হাজারেরও বেশি শ্রমিক এই 
বয়কটের ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মোট এক কোটি ডলারের আঘিক ক্ষতি 
হয়েছে । | 
অশিম্পিক হয়ে যাওয়ার ঠিক্‌ পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল পত্র-পাত্রকার একটা 
বিরাট অংশ কেন চুপ করে গেল তার কারণ বেশ ভালোই বোবা! যায় । অনেক 
বুর্জোয়া সামায়িক পত্রিকায় এমন কি খেল! চলাকালেও কেন. অলিম্পিক 
ক্রীড়াকে হেয় করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং কেনই বা গ্রপ্নগাছ! কর! 
হয়েছে তার কারণও কারে! অজানা নয় । খেলার খবর র্যাক-আউট করার 
অথব! তা” অতিরপ্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । উদাহরণ হিসেবে বল! 
যায় কাটণর প্রশাসনের চাপে মাক্কিন দূরদর্শন অলিম্পিকের খবর নামমাত্র 
প্রচার করেছে । খেলার দৃশ্য মাত্র দেড় মিনিট দেখানো হয়েছে এবং যা, 
দেখানো হয়েছে তা-ও প্রধানত অপ্রাসঙ্গিক । কিন্ত অলিম্পিক ক্রীড়ার 
আকস্কিক ফলাফল পান্টানো খন অসম্ভব হয়ে উঠেছে তখন থেকেই বুর্জোয়া গ্রণ- 
প্রচার মাধ্যম বিকৃত, এমন কি উত্তেজুন! সৃষ্টিকারী খবর ছাপিয়েছে। লণ্ডন 
থেকে রবিবার প্রকাশিত একটি পত্রিকার একজন রিপোর্টার লিখছেন, “বৃটিশ 
ক্রশড়া সাংবাদিকদের বেশির ভাগ্রকেই গত এক সপ্তাহ যাবৎ বয়কটের খবর 
যোগাড় করে হন্যে হয়ে বেড়াতে হয়েছে । তার কারণ লণ্ডন অফিস বয়কটের 
পক্ষে সম্পাদকীয় লেখার জন্তে মালমশল্লা তাদের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে । 
খেল) সম্পার্কত খবর ছেটে শিক্ষুদের দম্পর্কে খবর পাঠাও ।”* 
* দি সানডে টাইমস, ২৭শে ভুলাই,-৯৯৮০ ৷ 
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এই বাহিনীর লোকজন সর্বত্র বিরোধীদের খোজ করে বেরিয়েছে, কিন্ত 
সোভিয়েত বিরোধিতা করতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস যা’ লিখেছে তার 
নজির মেলা ভার ৷ এ পাত্রকা লিখছে, “প্রায় পাঁচ লক্ষ সেনা, পুলিস এবং 
গুধচর বাহিনীর লোককে দিয়ে প্রত্যেককে লাইনে ঠিকমত দাড় করিয়ে রাখা 
হয়েছিল 1৮* অবশ্য এই হিসেব কে করেছে, কিভাবে করা হয়েছে 
পত্রিকাটি সে বিষয়ে চুপচাপ । এ যে কত বড় মিথ্যা মার্কিন টেলিভিশন 
কোম্পানি এ বি সি-র মস্কোস্থ প্রতিনিধিই তাঁর. সমুচিত জবাব দিয়েছেন । 
এ প্রতিনিধি বলেছেন হ্যা, রক্ষণীর৷ ছিল সে তো মিউনিক, মন্যট্রল সর্বত্রই 
রক্ষী ছিল । কিন্ত একমাত্র শুটিং অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোথাও গুঁলি-গোল! 
চলে নি। হায়! মিউনিক অলিম্পিকের কথা মনে পড়লে আজো গায়ে 
কাটা দিয়ে ওঠে । এ্যাথলেটদের জন্যেই প্রাথমিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল । আমাদের দেশের আযাথলেট জ্বি পেলি (যে পেণ্টাথলনে 
প্রতিযোগিতা করতে মস্কো গিয়েছিল ) জানাল, “অলিম্পিক ক্রীড়ার পক্ষে 
মৃশৃম্খল| অপরিহার্য । কেননা শৃঙ্খলা ছাড়া শান্তি আসে না এবং শাস্তি 
উন্নত মানের ক্রাঁড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের পক্ষে একান্ত আবস্টকীয় । অলিম্পিক 
রক্ষশবাহিনশর সংস্পর্শে এসে আমি ভদ্রতা, নম্রতা এবং সাহায্যের জন্যে সদা 
প্রস্তুত এই তিনটি গুণের সাক্ষাৎ পেয়েছি । এই সব গুণই আমার খুব 

পছন্দের ৷” 

মানব ইতিহাসে ২২তম অলিম্পিকের কথ] উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে । 
অলিম্পিক পৃতাগ্সি যারা ঘৃণা! করে এবং যার! নিজেদের ইচ্ছে অপরের ওপর 
চাপিয়ে দিতে চায় সেই শাস্তি এবং প্রগতির শত্রুর! এই ক্রশড়া উৎসব বানচাল . 
করতে পারে নি । অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের সাফল্য যার! চায় নি তাদের 
শাপ-শাপাস্ত উৎসবের-গায়ে লাগে নি । এ সব ব্যক্তির! পৃথিবীর এক দেশের 
আযাখলেটদের অপর দেশের আ্যাথলেটদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চেষ্টা 
করেছিল কিন্ত সফল হয়নি । মঙ্কোয় যুব সশ্মিলনীর সাফল্যের সারাংশ 
এবং ভার ভবিস্তৎ কী তা’ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আই ও সি-র নব নির্বাচিত 
সভাপতি জুয়ান আন্তনিও সামারাঞ্চ বলেছেন, “মস্কো অলিম্পিক রা 


» ইণ্টারন্যাশন্যাল হেরান্ড ট্রিবিউন, ২৩ জুলাই, ১৯৮০ । 


" রাজনীতি ও খেলাধূলো ৩৫ 
. অলিম্পিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে । এই আন্দোলনের এক্য, 
মর্ধাদ! এবং এর বন্ধুত্ব সম্প্রসারিত করার জন্মে আই ও সি কাজ করে যাবে 1” . 
৷ আজকের দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় কুটনীতিবিদ ক্রীড়া ভার মহান 

ভূমিকায় অটল । অলিম্পিকের সর্বশেষ অনুষ্ঠান আমাদের চোখে আন্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিল-ষে শ্রমিকশ্রেণী, তথ! অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে 
কমিউনিস্টদের যে বিপুল কর্তব্য রয়েছে তার সঙ্গে এই ক্রাড়ার প্রত মনোযোগ, 
দেওয়ার বিষয়টিও মুক্ত করতে হবে । মনে রাখা প্রয়োজন আরও উন্নত, 
শান্তিপূর্ণ এবং আরও সুন্দর পৃথিবী গঠনের পথে ক্রপড়া এক অনবদ্ধ ভূমিকা 
পালন করে থাকে । 


শ্লীলগকাঃ সামাজিক বাগাড়ঘস্বরের 


বিরুদ্ধে 


কাটোর্গে পি সিলন্ত। 
সাধারণ সম্পাদক, সি সি, সি পি এস এল 


পূর্ববর্তী কংগ্রেসের দুবছর বাদে শ্রীলংকার কমিউনিস্ট- পার্টির একাদশ 
কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন 
ঘটনাগুলো পরণক্ষা ক'রে দেখা, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! এবং প্রয়োজন 
হ’লে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো ও পার্টির কর্তব্যসমূহ পুনর্বিবেচনা করার জন্য 
নির্ধারিত সময়ের আগেই পার্ট কংগ্রেস আহ্বান করার প্রয়োজন কেন্দ্রীয় 
কমিটি অনুভব করে । 
কংগ্রেসে প্রদত্ত ও প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্টে সাম্প্রতিককালে বিশ্বের ঘটনাবলীতে যেসব 
নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করা হয়। সেগুলো হোলো 
একদিকে, শাস্তি, জাতশয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে আন্তর্জাতিক (৩ 
শক্তিসমূহের জোটবদ্ধতায় অগ্রগতি ও অন্যদিকে, পারস্পারিক বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠনকে স্তব্ধ করা! ও তাকে “ঘুরিয়ে দেওয়ার” 
জন্য সাআজ্যবাদশদের প্রচেষ্টা ৷ 
ঠাণ্ডায়ুদ্ধ প্রশমনে রাষ্ট্রপতি কার্টারের তথাকথিত নেতৃ-ভূমিকার উল্লেখ 
!ক'রে কংগ্রেসে চীনা নেতৃত্বের জঘন্য ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে । ভারত 
মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
মার্কিন পাআ্াজ্যবাদীদের সাথে পিকিং কর্তৃত্ববাদীর। একযোগে কাজ করছে । 
তাদের প্রসার নীতির লক্ষ্যে বিশ্বের, আধিপত্যের দিকে অপ্রগতির জন্য 
আমাদের মহাদেশকে তার! প্রাথমিক টিভি হিসেবে বিবেচনা! করে । 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে মুক্তস্রণ্ট গঠনের 
জন্য পিকিং প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছে । চপন যখন সাম্রাজ্যবাদের মিত্র 
হয়েছে, তখন মাওবাদ এক বিশেষ ধরনের কমিউনিজম বিরোধিতায় 
পরিণত হয়েছে । ‘ | 


শ্ৰীলংকা ৩৭ 

সাআজ্যবাদ ও চীনা কর্তৃত্ববাদশীদের ছারা ভশতিপ্রদর্শন, চাপ ও অনু- 
প্রবেশের সাথে সাথে “মস্কোর হাত”. ও “সোভিয়েত সামরিক আক্রমণের” 
সোরপোল তোলা হচ্ছে । বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীকে বিভক্ত করা, অন্যান্য 
দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও তার তীব্রতা বৃদ্ধির 
যাথার্থ্যের জন্য এই বহুমুখী প্রচার চালানো হচ্ছে । 


, আন্তর্জাতিক পণরস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের পার্টির একাদশ 
কংগ্রেসে এশিয়ার কমিউনিস্টদের একটি আঞ্চলিক সম্মেলন আহ্বানের 
গুরুত্বের কথা পুনরায় ব'লে ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগুলোর একটি নতুন আন্তর্জাতিক 
সভায় প্রস্ততির প্রয়োজনও জোর দিয়ে বল! হয়েছে । 

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার 
ও জীবনযাত্রার মানের ওপর ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির সরকারের 
ক্রমবর্ধমান আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেসে কার্ষপদ্ধতি গ্রহণ কর! 
হয়। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার প্রতিনিয়তই একই উদ্দেশ্যে, 
অর্থাৎ জনগণের ওপর সম্ভাব্য সবরকম বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ও শ্রীলংকাকে 
স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজির স্বর্গে পরিণত করার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা 
নিয়ে এগোচ্ছে । প্রতিদিনই সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও সামাজিক 
বাগড়ন্বরের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে জনগণ ক্রমেই সচেতন হচ্ছে । তার 
নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মুখোস খসিয়ে ফেলতে সরকার ক্রমেই বাধ্য হচ্ছে । 
জনগণের সাথে তীব্র সংঘাতে সে প্রস্তুত হচ্ছে__-এটা অনিবার্য । 

নতুন নতুন ঘটনা ও বিগত ছুই বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৭৮ সালের 
মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ১০ম কংগ্রেসের লাইনকে আরও বাস্তব করে তুলতে ১১শ 
কংগ্রেস সক্ষম হয়েছে, এবং এটা হয়েছে এক নতুন পারিস্থিতিতে যখন যুক্ত- 
ক্রন্টের* অবসান হয়েছে ও ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইউ এন পির্* 
দারুণ জয় হয়েছে । 


* ১৯৬৮ সালে গঠিত হয়, এর মধ্যে ছিল সি পি এস এল, শ্রীলংক1 ফ্রিডম 
পার্টি ও সোশ্তালিস্ট পার্ট (লংক1 সমসমাজ পার্টি) সম্পাদক | 
** পিটার-কুনেমান এর “সংগ্রামী মানুষের এক্য”, বু এম আর-এর 
১৯৭৮ সালের আগস্ট সংখ্যা দেখুন সম্পাদক ৷ 


| 
শাত্তি_৩ | 


৩৮ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা, ১৯৬০ 


কংগ্রেসে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক নীতি 
নির্ধারিত হোতো মূলতঃ কোয়ালিশনের মূল শরিক এস এল এফ পির 
দ্বারা । সরকারের ভেতরে ও বাইরে শক্তির ভারসাম্য এমন ছিল না, যার 
দ্বারা অর্থনৈতিক নশত্তিকে বামদ্দিকে ঘোরানো যায়, কারণ বামপন্থণ শরিকরা 
ততটা শক্তিশালী ছিল না ৷ অন্যদিকে, শিল্পপতি বুর্জোয়াদের নতুন নতুন 
আকাঙ্ষা মেটানোর মতো দক্ষিণ দিকে যথেষ্টভাবে যাওয়ার প্রচেষ্টীতেও এস 
এল এফ পি সফল হয় নি । এই বুর্জোয়ারা আরও বেশি করে বিদেশী পুঁজি 
আমদানি, আরও বেশি করের রেহাই ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের আশা 
করেছিল । শ্রীলংকায় বিনিয়োগের জন্য বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রতি 
মু্তফ্রস্ট সরকারের আমন্ত্রণে বিশেষ সাড়া মেলে নি। তারা অত্যধিক 
কনসেশন ও রাজনৈতিক গ্যারাপ্টি দাব করেছিল । গ্যারান্টি বলতে 
তারা শুধু প্রাসঙ্গিক আইন প্রণয়ন বোঝায় নি, উপরস্ত তারা শ্রমিক- 
শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রক অধিকার সংকুচিত করতে চেয়েছিল । 
বামপন্থী পার্টিগুলেো! এই ধরনের কনসেশনের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে । 
এই অচলাবস্থার ফলে অর্থনৈতিক স্থবিরতা, আরও বেশি বেকারত্ব, ক্রেতার 
অভাব, মুদ্রাম্ষীতি ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের অবনতি দেখা যায়। 
. সরকার পরিচালিত প্রগতিশীল কার্যক্রম যথা, ভূমি সংস্কার, যার দ্বারা সমস্ত 
বিদেশিদের সম্পত্তি জাতীয়করণ কর! হয়, তা শ্রমজীবী জনগণের সরকারের 
প্রতি মোহমুক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি ৷ যখন্'এস এল এফ পি 
সরকারের ভিতরের বামপন্থী পার্টিগুলোর কাছ থেকে মুক্ত হতে চাইলো, তখন 
মুক্তফ্রন্টে ফাটল ধরল ৷ 

অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকশিত ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য 
নিয়ে ইউ এন পি ক্ষমতায় এলো ৷ জয়বর্ধনে সরকার প্রথমেই যে পদক্ষেপ- 
গুলো! গ্রহণ করল, তা হোলো, আমদানি ও বিনিময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল 
করে ব্যবসা-বাপিজ্যকে অবাধ করা, বিনিময় হারকে কমিয়ে নিয়ে আসা, 
অভ্যন্তরপণ মূল্য নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো, ও ক্রেতাদের ভর্তুকি প্রচণ্ডভাবে 
কসিয়ে দেওয়া ৷ ইউ এন পি কোম্পানশ কর ও ব্যক্তির দ্বারা প্রদেয় সর্বোচ্চ 
কর হ্রাস করে এবং করের পরিধি বাড়িয়ে দেয় । বিদেশ 'বিনিয্োগকারশ- 
দের আকর্ষণীয় উৎসাহ দেওয়া হয়, বিশেষ করে তথাকথিত অবাধবাপিজ্য 
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এলাকার ৷ এইসব নশতি কার্যকরী করার জন্য ইউ এন পপি সাম্রাজ্যবাদ" দেশ 
গুলোর কাছ থেকে উদার হস্তে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপা স্ষিক সাহায্য পায় । 
এস এল এফ পি তার সাত বছরের রাজত্বে যা পেয়েছিল, গত তিন বছরে ইউ 
এন পি তার চেয়ে ১৯৫০ মিলিয়ন ডলার বেশি সাহায্য পায় ৷ | 

এই নীতি নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং 
অর্থনৈতিক অগ্রগ্রত ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থানে সাহায্য করেছে । এই 
কর্মসংস্থানের সুষোগ যখন এই বিশাল সমস্যার সামান্য অংশকে ছুয়েছে (১৯৭৭ 
সালে ২০ লক্ষ বেকার ছিল, যাদের মধ্যে থেকে কর্মক্ষেত্রে বছরে মাত্র ১২৫০০০ 
জন নতুন লোকজন আসে), তখন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান জশবনযাত্রার 
ব্যয়ের সমস্যারও সমাধান করতে পারে নি এবং অর্থনীতির প্রয়োজনীয় পুন- 
পঁঠনও করতে পারে নি 1 বিশ্ব-পুঁজিবাদশ অর্থনীতির অংশ হিসেবে শ্রীলংকার 
. অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে । বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ১৯৭৬ 
সালে ৯০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৯৯৭৮ সালে ২৯ কোটি ৭৩০ লক্ষ 
টাকায় দাড়ায় । বৈদেশিক খণ ইউ এন পি সরকারের প্রথম ছু'বছরে তিনগুণ 
হয় এবং ১৪,৫৮২ মিলিয়ন টাকায় দাড়ায়, যা সেই বছরে রপ্তানি থেকে 
মোট আয়ের প্রায় সমান ৷ উচ্চহারে মুদ্রাস্ষীডির দরুণ বাজেটের ঘাটতি 
অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় পুরোটাকেই 
গ্রাস করেছে । বর্তমান বছরে উন্নয়ন ব্যয়ের মূল পরিরকল্পন| ছেঁটে বাদ দিতে 
ইউ এন পি নেতার] বাধ্য হবে ৷ 

সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে জি এন পি বৃদ্ধির হার ১৯৭৮ ও 
৯৯৭৯ সালে যথাক্রমে ৮*৩ শতাংশ ও ৬২ শতাংশ ছিল । এই বৃদ্ধি হয় মূলত: 
নির্মাণ, বাণিজ্য ও সেবামূলক সেক্টর, বিশেষ ক'রে ট্যুরিজম থেকে, আর অম্য 
দিকে বৈষয়িক উৎপাদন সেকটর যথা শিল্প ও কৃষি পিছিয়ে পড়ে থাকে ? 
আমদানির সাথে যুক্ত বাণিজ্য ৯৯৭৯ সালে ২৩ শতাংশ বাড়ে, আর কৃষি ২ 
শতাংশ ও শিল্প ৫ শতাংশ বাড়ে । যেসব ব্যবসাদারেরা ১৯৬০ এর দশকের 
প্রথম দিকে আমদানির বিকল্প শিল্প গড়ে তুলছিল, তারা আরও লাভজনক 
আমদানি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েছে । অভান্তরশণ বাজারের জন্য মুলতঃ 
উৎপাদনকারী বহু ছোট শিল্পপতি উদারনৈতিক, আমদানি নশতির দরুণ 
তাদের শিল্প বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে ৷ রধ্ান ও ট্যুরিস্ট শিল্প থেকে আয় 


৪০ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


বেড়েছে, কিন্ত আমদানি বায় বেড়েছে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও ঘাটতি 
হচ্ছে । . ট 

সাআজ্যবাদকে খুশি করা ও তার মধ্যেদিয়ে সাহায্য আদায় করার জন্ত 
সরকার আর্থ এজেন্সী যথা আই এস এফ ও বিশ্বব্যাক্কের অবিরাম সমীক্ষা ও 
বাধ্যবাধকতাকে মেনে নিয়েছে । আমিকশ্রেণীর মৃক আত্মসমর্পণ, আদায়ে 


সরকার সবরকম করেছে এবং এস এল এফ পি'র ব্যর্থতা ও সেই ব্যর্থতার: 


সাথে বামপন্থী পার্টিগুলে! জড়িত থাকার ফলে 'শ্রামকদের প্রতারিত করতে 
তারা সক্ষম হয়েছে । কিন্ত জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে 
তা শ্রমিক শ্রেণীর চোখ খুলে দিয়েছে এবং বেশিদিন তাদের প্রবর্চিত 
করতে সরকারকে অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে । 
নতুন সংবিধানে জাতীয় স্টেট আযাসেমব্রির সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা কমানো? 
হয়েছে এবং শাসনক্ষমতা রাষ্্রপতির হাতে কেন্দ্রতৃত হুয়েছে । আনুপাতিক 
প্রতিনিধিত্বের নতুন নির্বাচনপ ব্যবস্থা বুর্জোয়া শাসনকে বাচিয়ে রাখার লক্ষ্যে 
রচিত ৷ প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভোটের শতকরা হারের বৃদ্ধি 
ও নির্বাচনী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে সম্ভাবনার প্রতিবন্ধকতা, আমলে বামপন্থী পার্টি- 
গুলে! যাতে শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বের বেশি কিছু না পায়, তার জন্যই তৈরণ 
কর1। ং 
৯৯৭৯ সালে সরকার শ্রমিকশ্রেণী ও বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দুটি 

বিল পাশ করে । তামিল সংখ্যালঘুদের একটি চরুমপন্থশী বিচ্ছিন্নতাবাদী 
গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদ" কার্যকলাপের সুযোগ নিয়ে সরকার সন্ত্রাসবাদ নিরোধক 
আইন পাশ করে, যে আইনে রাজনৈতিক বিরোধীদের স্তব্ব-করার জন্য 
সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া! হয়েছে । ডাক্তারদের ধর্মঘট বেআইনী 
ক'রে সরকার অভ্যাবশ্তকীয় জনসেবা আইন পাশ করে যার ফলে যে কোনো 
ধর্মঘটকে বে-আইনশ ঘোষণা করার অধিকার সে পায় এবং সে আইন যারা ভঙ্গ 
করবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়া্ সহ সাংঘাতিক শান্তিদানের ব্যবস্থা! কর! 
হয়। ৃ 
ইউ, এন, পি ক্ষমতায় আসার পর উদ্ধত নতুন পরিস্থিতি আমাদের 
কর্তব্যের রূপরেখা নির্ণয়ে দশম কংগ্রেসে “জীবনযাত্রার মান ও বিগত কয়েক 
_ দশক ধরে জনগণের অজিত গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্তান্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য- 


NA 
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গুলো রক্ষার জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করা 
হয়। যাই হোক দশম কংগ্রেসের সময়ে যেমন আশা করা গিয়েছিল তেমন 
দ্রুততার সাথে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি । সরকার ও জনগণের 
মধ্যেকার সংঘাতকে পার্ট বাড়িয়ে দেখেছিল । বিগত তিন বছরে নির্বাচন 
সমর্থন বজায় রাখার দন্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে সামাজিক বাগাড়ম্বর 
চালিয়ে একটা ভান বজায় রীধ্ঠে২ইউ এন পি সক্ষম হয়েছিল । তারা ছুটে! 
উপনির্বাচনে জয়ী হয়-_একটি ৯৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে, ও অন্যটি গত 
বছর মে মাসে । টু 
প্রগতিশীল শক্তিগুলোর মধ্যে হতাশা ও নির্মম অত্যাচারের অবস্থায় 
গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদের পার্টি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সরকার 
বিরোধী ট্রেড ইচ্নিয়নের উপর নির্ভর করে। যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগ্রাম কমিটি গঠনে ও তার কার্ধাবলশীতে দি পি এস এল মুল ভূমিকা 
পালন করে, এবং এর মধ্যে এস এল এফ পির ট্রেড ইউনিয়নও ছিল । 
আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে সরকারের নির্মম আইনের বিরুদ্ধেই 
শুধুমাত্র কমিটিকে :লড়তে হয় নি পরস্ত ইউ এন পি-র ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের 
আক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে । অত্যাচার ও পৃথকণীকরণের ভয় 
দেখয়ে রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বনু কর্মচারীকে নিজেদের ইউনিয়নে ঢোকাতে ইউ 
এন পি-র ইউনিয়নগুলে! সফল হয়েছিল । 
ক্রেতা ভরতুকশী ও প্রকৃত মজুরি কাটার ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন 
অধিকারের ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে জে টি ইউ এ সি বহু প্রতিবাদ আন্দোলন 
গঠিত করে 1, বিচ্জোভ প্রদর্শন বে-আইন' করায় (মে দিবদ বাদে) জোগান 
লেখ! প্র্যাকার্ডগুলো দুপুরে খাওয়ার সময়ে কর্মকেন্দ্রের সামনে প্রদর্শন 
প্রতিবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ ধারণ করে ৷ প্রথম দিকের প্রচারে পুলিস 
অত্যাচার ও শাসক পার্টির সংগঠিত গুণ্ডামীর মুখোমুখি দাড়াতে শুধুমাত্র 
কমিউনিস্টরাই প্রস্তুত ছিল । কিন্ত প্রতিটি প্রচারের সাথে সাথে অবস্থার 
উন্নত ঘটতে থাকলে] ৷ 
বিগত দ্ব’বছরের প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে বামপন্থীদের মধ্যে হতাশা 
কাটে এবং সরকারের বাগাভম্বর ও গণতান্ত্রিকতার মুখোশ খুলে যায় । 
শ্রমঞ্জশবশ জনগণের জশবনযাত্রার মানের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ ও বিত্তবান- 
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দের সমৃদ্ধি আরও বেশি বেশি মানুষের চোধ খুলে দেয় । এই বছরের ৫ই 
জুন জে টি ইউ এ সির ডাকে প্রতিবাদ দিবসে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে এর 
প্রমাণ মেলে ৷ সেইদিনে জে টি ইউ এ সির অনুমোদিত ব্যত্তিগত 
মালিকানার শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলোর একদিনের প্রতীক ধর্মঘট হয় ও 
বাজি-মালিকানাধশন ও রাষ্ট্রায়ত উভয় অমিকদের দ্বারা যৌথভাবে খাবার 
সময়ে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা হয় । উভয় আন্দোলনেই উল্লেখযোগ্যভাবে 
ব্যাপকতর অংশগ্রহণ হয়, যা সচরাচর হোতো ন! ৷ প্রতিবাদকারপ শ্রামকদের 
ওপর ইউ এন পির গুণ্ডাদের আক্রমণে সি পি এস এল পরিচালিত ইউনিয়নের 
এক ইউনিয়ন নেতার মৃত্যু হয়, অনেকে গুরুতরভাবে আহত হয় । এই ঘটনায় 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোধ এত তুঙ্গে ওঠে যে, অন্ত্যেষ্টি মিছিল জে টি ইউ এ 
সিরু* নেতৃত্বে এক গণবিক্ষোভের রূপ নেয় ৷ 


প্রতিবাদ দিবসে ইউ এন পির নেতা ও রাষ্্রপতি জে আর জয়বর্ধনের 
আশীর্বাদপুষ্ট ইউ এন পি ইউনিয়নগুলে! সরকারের সমর্থনে পাল্টা প্রচার সংগঠিত 
করে । যাঁহোক, তাদের এ প্রচার খুবই স্বল্প সংখাক লোক নিয়ে হয়েছিল, 
কারণ যাদের ইউ এন পি ইউনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, তারা 
আর সরকারের নীতিকে সমর্থন করছিল ন1। 


সরকারের দমনমূলক নীতি ও বাম সংকার্ণতাবাদী ও দক্ষিপপস্থশী কেক 
থেকে আসা আভ্যন্তরীণ বাধা সত্বেও রাজনৈতিক রূপ নির্বিশেষে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলোর যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা ও শক্তিশালপ করার আমাদের 
যে পার্টি লাইন তার অগ্রগতি ঘটেছে । জেটি ইউ এ সির মধ্যে বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক মতাবলম্বশ ( বুর্জোয়া, ট্রটক্কপন্থপ, মাওবাঁরশ ) থাকায় সংগ্রামশ এক্য 
রক্ষার জন্য এঁক্য ও সংগ্রামের নমনীয় নীতি পার্টিকে নিতে হয় । শ্রমিকরা 
ক্ৰমান্বয়ে বেশি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করায় অহ্দের চেয়ে বেশি বিপ্লব 
বাম সংকপর্ণতাবাদীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয় । দক্ষিপপন্থপর1 সরকারাবরোধশ 
রাজনৈতিক দলগুলোর মোর্চার অধীনে জে টি ইউ এ সবে রাখতে প্রয়ীসশ 


* জেটি ইউ এ নি ২৯শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘট ডাকে । জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করে সরকার প্রতিশোধ তোলে । পরে সে সেনাবাহিন্গকে 
হুশিয়ার করে ও সংবাদপত্রেব ওপর সেন্সার চালায় ।_ সম্পাদক ৷ 


ff 

শ্ৰীলংকা | ৪৩ 
- হয়। সি পি এদ এল পরিচালিত ইউনিয়নগুলোর ভূমিকাই আন্দোলনের 
দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রশংসিত হয় । 

দশম কংগ্রেসে গৃহীত দ্বিতীয় মূল রাজনৈতিক কর্তব্য ছিল ইনি এল 
এস এস পি ও সি পি এস এল এর সংযুক্ত বামপন্থী স্রপ্টকে প্রসারিত ও 
শকিশালী কর1। পার্টির লক্ষ্য ছিল অন্ত সমস্ত বামপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীকে 
এনে ফ্রপ্টকে শক্তিশালী করা যাতে করে সে এস এল এফ পি ও ইউ এন পির 
নাতির বিরুদ্ধে একটি বামপন্থী বিকল্প হিসেবে দ্রাড়াতে পারে । যাই হোক্‌, 
এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় নি । বাম এক্য প্রসারের পরিবর্তে, এল এস এস পি ও 
সি পি এস এল এর যুক্ত ফ্রন্ট ১৯৭৯ সালের শেষাশেখি ভেঙে যায়, দুটো পার্টি 
আগের চেয়ে আরও বেশি বিক্ছ্িষ্ন হয়ে পড়ে । এল এস এস পি নিজে এস 
এল এফ পির সাথে রাজনৈতিক মোর্চা গড়তে অগ্রসর হয় ৷ 

তাদের পার্টির নেতৃত্বের বাকৃচাতুরী সত্বেও! এস এল এফ পির বুর্জোয়ারা 
তাদের নতি পরিবর্তন করে নি । সেই কারণে, এস এল এফ পির সাথে 
রাজনৈতিক মোর্চার ধারণা আমরা বাতিল কারি, কারণ মূল্যবৃদ্ধি, বেকার 
সমস্যা ও শ্রমিকশ্রেপণীর অধিকার সংকোচনের বর্তমান সমস্যায় কোনো বূর্জোয়! 
পার্টিই গঠনমূলক সমাধান দিতে পারে না! ৷ যাইহোক, আমাদের পার্টি 
পুনরায় বলে যে, শ্রামকশ্রেণী ও অন্তান্থ নিপীড়িত অংশের স্বার্থরক্ষায় ' 
যে-কোনো রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিত! করতে সে রাজা ৷ 
এরই ভিত্তিতে প্রতিবাদ দিবস পালনের উপায় আলোচনার জন্য মে মাসের 
শেষাশেষি এস এল এফ পি সহ সমন্ত বিরোধ দলকে সি রি এস এল 
আমন্ত্রণ জানায় ! 

একাদশ কংগ্রেসে আমাদের কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়েছে । গণ-আন্দোলন 
গড়ে তোলা এবং' সাআাজ্যবাদীবিরোধী ও প্রণভান্ত্রিক শক্তিসমূহের ব্যাপক 
এঁক্য গড়ে তোলা উভয়ের জন্বই শ্রমিকশ্রেণী ও বামপন্থী উক্যকে প্রধান 
অবলম্বন করার গুরুত্বের ওপর কংগ্রেসে জোর দেওয়া হয়েছে । কংগ্রেসে 
লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে 
শ্রমিকশ্রেণী বা বামপন্থী এঁক্য কোনোটাই পুরোপুির অর্জিত হবে না । 
যৌথ আন্দোলনের সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধ ঝেঁকগুলোর 
বিরুদ্ধে মভাদর্শগত সংগ্রাম করতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেপণী ও অক্তান্ত বিপ্লবী 
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অংশের মধ্যে পার্টি গড়ে তুলতে হবে । এই লক্ষ্যসুলো অর্জন করা যাবে 
কিনা তা মূলতঃ নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও প্রভাবের ওপর ! 
ট্রেড ইউনিয়নে আমাদের কাজের ধরনের দুর্বলতা! অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
কাটাতে, সেই ফ্রন্টে ক্যাডারদের শক্ভিশালশ করতে ও গণজীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে স্বাধীন, কমিউনিস্ট উদ্যোগ বাড়াতে পার্টি কংগ্রেস থেকে পার্টিকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমরা সিদ্ধান্তে আসি যে, বামপন্থী সংযুক্ত ফ্রন্ট 
গঠন একটি দীর্ঘ মেয়াদী কাজ ৷ এই মুহূর্তের কাজ হোলো বামপন্থী 
দলগুলোর মধ্যে যৌথ কার্যক্রম গড়ে ভোলা ও শক্তিশালী কর! ! 

দশুম কংগ্রেস প্রস্তাবিত বামপন্থী পরিচালিত সাআ্রাজ্যবাদবিরোধন মোর্চার 
প্রশ্নে গভীরে প্রবেশ ক'রে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে, সমাজতন্ত্রমুখশ বিকাশের 
মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ থেকে অথনৈতিক মুক্তির জন্য শ্রমিকপ্রেণীর নেতৃত্বে এই 
ফ্ৰণ্ট গড়া প্রয়োজন । সামাদিক-আর্থনগতিক কর্তব্যের চত্রিত্র ও অসিক- 
শ্রেণীর ভূমিকা বিবেচনা ক'রে কংগ্রেসে বলা হর যে, এই ধরণের যুক্তফ্রন্ট 
গড়ে উঠতে পারে যখন বিষয়গত ও বিষয়খগত অবস্থার সৃষ্টি হবে । আরও 
নির্দিষ্উভাবে বললে, শ্রীলংকায় সমাজতন্তমুখী বিকীশর উপযুক্ত বামপন্থী 
সংযুক্ত ফ্রন্টের জন্ম দেশে নয়া উপনিনবেশবাদ ও পুঁজিবাদী ?বকাশের সংকট, 
_ অমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনার বিকাশ ও তার অগ্রবাহিনধ কমিউনিস্ট পার্টির 
শক্তির ওপর নির্ভর করে । 

স্থলমেয়াদশী কৌশলগত লাইন ও দীখমেয়াদশ লক্ষা উভয়ের ক্ষেত্রে একাদশ 
কংগ্রেসের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত শ্রীলংকায় মার্কসবাদশ লেনিনবাদী তত্বের 
প্রয়োগের ক্ষেতে দৃঢ়তা এনেছে । ক্যাডার ও সাধারণ সদস্যদের জঙ্গীপনা ও 
উদ্গেশবপূর্ণ কাজবর্ধকে তার! বাড়াবে । দক্ষিণপস্থী ও বামপন্থী সুবিধাঁবাদস 
কেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও পার্টির মধ্যে আদর্শগত এঁক্য গড়ায় এ সিদ্ধাস্ত- 
গুলো সাহায্য করবে । পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গশ অংশ, কৃষক, পরিবর্তন- 
কামশ যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করতে ওঁ দিদ্ধাত্তগুলে। সাহায্য 


করেছে। 


কৃষি সংক্রান্ত প্ৰশ্ন ও স্পেনের, 
কমিউনিস্টর। 


.  আনসেলমে| হোয়ল 
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলসর সদস্য, কৃষি কমিশনের 
কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি. 


ফ্রাঙ্ক একনায়কতত্ত্রের পতনের পর স্পেনে যে গণতান্ত্রিক প্রাক্রয়া সুরু 
হয় তা জটিল এবং অনিশ্চিত । এটা জাতির রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত 
করছে এবং এর ফলে জনগণের পক্ষে এই জীবন ধারায় অংশগ্রহণ কর! 
অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে । তাদের মোহমুক্তি এবং অসস্তোষের কারণ হল £ 
রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সরকার এবং সংসদে দক্ষিণপন্থুখদের প্রাধান্য ; অর্থনৈতিক সংকট 
এবং সেই সঙ্গে বেকারি ও মুদ্রাস্ষীতি ; জাতীয় অর্থনশাত উন্নয়নের কাজে 
অংশগ্রহণ করতে বেসরকারি পুঁজির অনীহা; বিভিন্ন আঁধজাতি-অধ্যষিত 
অঞ্চলে আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শাসক দল ডেমোক্রাটিক সেন্টার 
ইউনিয়নের বাধা প্রদান কর্তৃপক্ষের নিক্ষিয়তা এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ । 
শ্রমজবগ জনগণের মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি ঘটছে যে নিপঠড়নমৃলক 
শাসনের পতনের ফলে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল বর্তমান ব্যবস্থায় তার 
অবসান হচ্ছে । 

গ্রামাঞ্চলগু'লতে মোহমুক্তি বিশেষভাবে প্রতীম্মমীন__এই অঞ্চলগুিতে 
এখনও বৃহৎ ভুত্বামীরা রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে মতাদর্শগতভাবে 
দক্ষিপপন্থীদের প্রভাব বর্তমান । চিরাচরিত গ্রামশণ জীবনধারার সংকট 
উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং মোড়লভন্ত্র, ভূন্বামী ও একচেটিয়ারা যে অর্থনৈতিক 
প্রক্রিয়া চাপিয়ে দিয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় কৃষকদের জোর করে ঠেলে দেওয়া 
হচ্ছে, এর স্বাভাবিক. ফলক্রুতি হল : কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের দরিদ্রতম অংশ 
গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে; তাই কৃষক জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং 
এই বাস্তত্যাগীদের তালিকায় যুবকদের সংখ্যাই বেশি । অর্থটবনিয়োগকারী 
ভূঙ্কামী ও একচেটিয়াদের সীমাহীন লালসার শিকারে পরিণত কৃষক সমাজ 


৪৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য, ৯৯৮০ 


নিংশেষে নিম্পেষিত হয়ে চলেছে । এই ভূত্বামী ও একচেটিয়ারা কৃষকদের 
সম্পত্তি ও শ্রম আত্মসাৎ করছে এবং তাদের মঞ্জুরে পরিণত করছে । 

গ্রামাঞ্চলে সংকটের ফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য কৃষকদের ভূমিকা 7 
গ্রহণের ও কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে । সমাজতান্ত্রিক 
ও কমিউনিস্ট মতামত তো দূবের কথা প্রগতিশীল ভাবধারা কৃষকদের -. 
কাছে বোধগম্য নয় । এমনকি এই ভাবধারা কৃষকদের কাছ থেকে বাধার 
সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রয়াস শহরের জনসংখ্যা! অথবা 
শ্রমিকদের কেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি ধীরে গতিশীলতা! লাভ করে । 
এইসব নেতিবাচক প্রবণতাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য দুইটি কাজ কর! প্রয়োজন । 
প্রথমত, সামান্জিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার এক পরিবর্তন, অর্থাৎ, সেই রাষ্ট্রীয় 
নীতির পরিবর্তন যা কৃষকদের স্বার্থ প্রতিফলিত করে ন! এবং সমাজে তাদের 
মর্যাদা ক্ষুপ্র করে । দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কাছ থেকে সর্বাধিক মুনাফা 
আদায়ের উদ্দেন্তে ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ও শিল্প একচেটিয়াদের ভূমিকা খর্ব 
করা । স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কর্তব্যগুলির উপর প্রধানতম গুরুত্ব 
আরোপ করে । 

ক্রাঙ্কোবাদ থেকে জাতির মুক্তি লাভের পর কমিউনিস্টরা কাজের যে 
নতুন নতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে থাকে তা একটি গণতান্ত্রক সরকার গঠনের 
জম্ম তাদের কর্মসূচীর প্রতি কৃষকদের অনুকূল মনোভাব ও সমর্থন লাভ 
করতে সক্ষম হয়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে গ্রামণীণ শ্রমজীবী 
ছিল জরুরী । জনগণকে (সমাজের বিশাল অংশ- অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
সক্রিয় জনসংখ্যার এর! হল প্রায় ২০ শতাংশ) মুক্ত করার উপায় হিসাবে এটা 
ছিল অত্যন্ত জরুরী । এমন কি যখন ফ্রাঙ্কো একনায়কতন্ত্র ক্ষমতাসীন ছিল 
তখনও কমিউনিস্টর| কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী হয়, গ্রামীণ জনগণের মধ্যে , 
তাদের সংগঠন সুদৃঢ় করে তোলে এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনে সক্রিয় থাকে | যখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত 
হল এবং পার্টি বৈধভাবে কাজ করার সম্ভাবন1 ফিরে পেল তখন কৃষি সংক্রান্ত 
প্রশ্ন পার্টির কাজের প্রধান বিষয়বস্ত হিসাবে উপস্থিত হয়। ফ্রাঙ্কো শাসন 
থেকে বহু সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতার পর প্রথম অনুষ্ঠিত নবম পার্টি কংগ্রেসে 
(১৯৭৮, এপ্রিল) উত্থাপিত রিপো্টগুলির অন্যতম একটি রিপোর্ট ছিল পার্টির 


কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন - ৪৭ 


কৃষি সংক্রান্ত নীতির উপর রিপোর্ট । এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ২ «স্পেনের 
কমিউনিস্ট পার্টির কাজের একটি অপারবন্তিত বৈশিষ্ট্য হল এই যে আগের 
মতই এখনও পার্ট কৃষকদের, পশ্ড পালকদের, কৃষি শ্রমিকদের এবং প্রকৃত- 
পক্ষে স্পেনের গ্রামাঞ্চলের সমস্ত শোখিত ও অত্যাচারিত শ্রেণী ও সামাজিক 
বর্গের বৈধ দাবি সমর্থন করে আসছে ; কৃষক পরিবারদের দাবি সমর্থনের জন্য 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় । 

নিরবচ্ছিম্নভাবে দীর্ঘ কয়েক দশকব্যাপশী এই লাইন কার্যকর করার 
উদাহরণ রয়েছে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে (১৯৫৪) ভলোরেস 
ইবাকুরী কর্তৃক উপস্থাপিত কর্মসূচীতে এবং অত্যান্ত দলিলে । বিশেষ করে 

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির বধিত সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয় । এই প্রস্তাব থেকে বোকা যায় যে পার্টি স্পেনের কৃষি পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং এই প্রস্তাবে গ্রামীণ মেহনত মানুষের স্বার্থ 
রক্ষার সংগ্রাম এগিয়ে নিতে, অত্যন্ত সুষ্ঠু উপায়ে তাদের সমষ্যা সমাধানের 
জন্য বিরামহীন গুয়াস চালিয়ে যেতে এবং এইভাবে সম্ভাব্য ব্যাপক 
এঁক্য গঠনে সাহায্য করতে কৃষক ও কমিউনিস্টদের প্রতি আহ্বান জানানো 
হয়। 

" ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে স্পেনের ' কমিউনিস্ট পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে 
সানটিয়াগো ক্যারল্লো স্পেনের কৃষি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা 
করেন “গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত মজুরি, কৃষি পণ্যের উপর স্যাষ্য মূলা, কর হাস 
প্রভৃতির জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও একচেটিয়া পুঁজির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
এবং ব্যাঙ্কের সুদখোণর ও লৃষ্ঠনের প্রতিবাদে সংগ্রামে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য 
কমিউনিস্টদের সমস্ত কৃষি শ্রমিকদের, গরিব ও সম্পন্ন কৃষকদের এবং 
একচেটিয়া পুর সম্পর্ক শৃন্য বৃহৎ ভূস্বামণদের প্রতে আহ্বান জানানো 
উচিত ৷” পু 

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কংগ্রেসে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির 
সম্মেলনগুলিতে কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন অবশ্যই গুরুত্ব লাভ করেছে এবং মেহনতশ 
কৃষকদের ও রায়ত-চাষখদের স্বার্থরক্ষায় এবং একচেটিয়া! ও অভিজাতবর্গের 
বিরুদ্ধে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের দাবি সমর্থনে পার্টির একান্তিকতা ও বিম্থস্ততা 
প্রমাণ করে! গ্রামীণ সমাজে পার্টির কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধ! 


8৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্তু, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য], ১৯৮০ 


সত্বেও স্পেনের কমিউনিস্ট. পার্টি অগ্রগতির নতুন নতুন স্তরে সর্বদাই 
গ্রামাঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে সর্বক্ষেত্রে তার কৃষি সংক্রান্ত নীতির 
কাজ সম্পাদন করেছে । 

“ফ্রাটারনিটিজ” (গ্রামাঞ্চলে ফ্রাঙ্কোবাদশ পাণ্ট, ইউনিয়ন), সমবায়, 
কমিউন এবং পৌর পরিষদের মত বৈধ সংগঠনের সীমিত শক্তির সঙ্গে গ্রামীণ 
শ্রমিক ও কৃষক কমিশনের মধ্যে গোপন কমিশনগুির কার্যকলাপ (এবং 
অবশেষে আঞ্চলিক কৃষক কমিশন) যুক্ত করে আমাদের পার্টি গণআন্দোলনের 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে । 

স্পেনের গ্রামাঞ্চলে সংঘাত এবং কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের ফলে কৃষকদের 
পক্ষে সক্রিয়ভাবে তাদের স্বার্থরক্ষার কাজে এগিয়ে আস! সহজ ছিল না । 
তথাপি ১৯৫৬ সালে মে মাসের প্রথম দিকে কৃষক ও পণ্ড পালকদের 
“ফ্রাটারনিটিজ”-এর ৬ষ্ঠ সমাবেশে সরকারের কৃষি সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে সমস্ত 
স্তরের কৃষকদের অনৈক্য সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এই সমাবেশে তাদের দাবি 
সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়। আন্দাদুশিয়া, এক্টে মাছুর1, ক্যান্টিলা, 
কাটালনিনয়া, আরাঁগন, ক্যাণ্টাত্রিয়া এবং গ্যালিসিয়ায় ১৯৬০-এর দশকে বহু 
আন্দোলন সংগঠিত হয় । 

সরকার, সংগঠিত আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রামশণ শ্রমিকদের 
জরিমানা, গ্রেপ্তার করার পথ গ্রহণ করে ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 
করে । কিন্তু সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা এবং ফ্রাঙ্কো শাসনের অত্যাচার 
সত্বেও আন্দোলন সম্প্রসারিত হতে থাকে ও শক্তিশালশ হয়ে ওঠে ৷ 
কমিউনিস্ট ও অনুরূপ মতাবলম্বগদের মধ্যে সুসংহত মৈত্র গ্রামাঞ্চলে গণসংগ্রাম 
বিস্তারের কাজে লাহাষ্য করে । ১৯৬৫-১৯৬৭ পালে প্রধান প্রধান সামাজিক 
আন্দোলন সংগঠিত হয় । 

৯৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্ট গোপন কৃষক কমিশন গঠিত করে এবং 
সেগুলে! খ্যাতি লাভ করে কিন্তু তা নতুন দায়িত্ব পালনের কাজের সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে নি এবং এই কমিশনগুলি আন্দোলন সম্প্রসারণের 
কাজে অনেকখানি বাধান্থরূপ হয় । তখন নতুন ধরনের মৈত্র গঠনের কাজ 
করতে হয়েছিল । রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মতামত নির্বিশেষে গ্রামীণ 
শ্রমিক, জনসাধারণ এবং স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল, 


+, 


কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন ৪৯ 


টেকনিক্যাল কর্মী; বিশেষজ্ঞ ও ধর্ম যাজকদের মধ্যে এঁক্য গঠনের প্রশ্ন দেখা 
দেয়। ১৯৭৪ সালে ক্যাটাননিয়ায় কৃষক ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষক কমিশনগুলি বদল করার জন্য নতুন ধরনের সংহতির উপাদান পাওয়া 
গেল । 

ফ্রাঙ্ক শাসন অবসানের পরবর্তী বছরগুলিতে যে রাজনৈতিক সংস্কার 
সাধিত হয় তা “ক্রাটারনিটিশ সংস্থাকে নানা অংশে বিভক্ত করার পথে ঠেলে 
দেয়) এই সংস্থা কৃষকদের উপর তার নিয়ুক্রণ দ্রুত হারিয়ে ফেলে এবং 
কৃষকেরা! প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গণভান্ত্রিক কৃষক ইউনিয়নে যোগ দিতে 
সুরু করে-_এই ইউনিয়ন তখন সারা স্পেনে সংগঠিত হতে থাকে। এই 
সংগঠনের কাজ যতন: চলতে থাকে তখন বিখ্যাত “ট্রান্টার মুদ্ধ”* সমগ্র বিশ্বের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । 2 

এই নতুন ইউনিয়নগুলি ছিল এককেন্দ্রমুখী, গণতান্ত্রিক এবং ম্বাধীন--এই 
ইউনিয়নগুি ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের হাতে আরও বেশি কার্যকর এক 
হাতিয়ার তৃলে দেয় যা তাদের স্বার্থ সমুন্নত করে রাখতে সাহায্য করে । এটা 
“এমন এক প্রক্রিয়ার পথ খুলে দিয়েছিল যা নিপশড়ন ও পম্চাৎপদতার দুষ্ট চক্র 
ভেঙে দেয় এবং স্পেনে রকৃষি সমস্যার প্রতি সরকারি উদাসশন্যের বিরুদ্ধে 
আঘাত হানে ৷ ) 

একটি শত্তিশালগ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার ও সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ছিল একটি মোক্ষম উপাদান বা শক্তি--এই 
ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষি শ্রমিকেরা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক 
এবং পশুপালক । গ্রামীণ শ্রমিকদের কমিশনগুলি কৃষি ট্রেড ইউনিয়নের 
সর্বাধিক শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয় । যে কৃষকের! তাদের পরিবার সহ 
সংসার গৃহস্থালশ পরিচালন! করে তাদেরও অনুরূপ ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে 
এবং তা গোড়া থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে । 

* ৯৯৭৭ সালে ৩০টি প্রদেশে কৃষকদের গণআন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল । 
রাজপথে যানবাহন অচল করে দেওয়ার জন্য কৃষকেরা হাজার হাজার 
ট্রাক্টার ব্যবহার করে৷ এই “ট্রান্টীর যুদ্ধের’ ফলে লক্ষ লক্ষ স্পেনবাঁসশ 
ও বিশ্ব-জনমত স্পেনের গ্রামীণ শ্রমিকদের দ্ুঃখকষ্ট সম্পর্কে অবগত হয়। 

সম্পাদক 


&০ শান্তি স্বাধসনতা সমাজতন্ত্র, ৬ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


দেশব্যাপপ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক একশী- 
করণের ফলে ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে গণতান্ত্রিক কৃষক ইউনিয়নের জাতীয় 
সংযোগ কমিটি গঠন সম্ভব হয়। কৃষক ও পশু পালকদের যে বহু স্থানীয় - 
ইউনিয়নগুলিতে বামপন্থী দলগুলি প্রভৃত প্রভাব অর্জন করে সেই ইউনিয়ন- 
গুলি এই সংযোগ কমিটিতে খুক্ত হয় । 

কমিউনিস্টর! সমবায় আন্দোলনেও সক্রিয়_এই সমবায়গুলি হল 
উৎপাদক ও ভোক্তাদের সমবায়, তাছাড়া বাজার, অর্থ সম্পকিত ও অন্যান্য 
বিষয়ের উপরও সমবায় সংগঠনের মধ্যে কথিউনিস্টর1 কাজ করে । 

কৃষকদের আস্থা অর্জনের আগে আমাদের অনেক অসুবিধা অতিক্রম করতে 
হয়েছিল । এটা অর্জিত হয়েছিল, কারণ আমাদের নীতি টেবিলে-চেয়ারে 
বসে কার্যকর করণ হয় নি-_মানুষের জীবনযাত্রার মর্মস্থলে এবং বাস্তব কাজের 
ভিত্তিতে এই নীতি স্থির হয় এবং এই নীতি বূপাক্সিত হয়েছিল কৃষকদের 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে | যেস্থানীয় কমিউনিস্ট ইউনিটগুলি সার! স্পেনে 
গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠে সেই ইউনিটগুলি ছিল এই কার্যকলাপের 
পেছনে মোক্ষম ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ 

আমাদের দেশে যে স্বল্পকাল গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল সেই সময় কমিউনিস্ট 
পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তি কর্তৃক পরিচালিত মতাদর্শগত কার্যকলাপের 
প্রভাবে কৃষকদের চিন্তাধারা! পরিবর্তন হতে সুরু করে ৷ কিন্ত বিগত দশক- 
গুলিতে ভাগাভাগি, বিচ্ছিন্নতা, কৃষকদের রক্ষণশশলতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতা 
প্রভৃতি যা ফ্রাঙ্কোবাদ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তা এই মতাদর্শগত কার্যকলাপের 
গতি রোধ করে দেয় । এই পরিস্থিতির উপর আরও যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হয় তা হল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদান-নিয়ম অনুসারে কৃষক 
যে জম চাষ করে সে তার মালিক এবং অন্তত তত্বের দিক দিয়ে, তার 
উৎপাদিত পণ্য দিয়ে কী করা হবে তা নির্ধারণ করে তার উৎপাদনের 
উপকরণ ৷ তাই কৃষক তার নিজের পরিবার ও গৃহস্থালশর ব্যাপারে “স্বাধীন” 
এই ভূতুড়ে ধারণা তার চিন্তাধারার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে । 

স্পেনের কৃষিতে মৌলিক ছন্্ হল £ একদিকে যারা জমি চাষ করে তারা 
এবং অন্য দিকে একচেটিয়া, বহুজাতিক কর্পোরেশন ও ব্যাঙ্ক, এই ছুই পক্ষের 
মধ্যে ছন্র__এই দ্বন্দ শোষক ও শোখিতের মধ্যে উত্তরোত্তর আরও বেশি সুস্পষ্ট 


কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন | ৫১ 


পার্থক্য টেনে দেয় । যে রহস্য ও ভ্রান্তি চিন্তা এবং চেতনাকে আচ্ছন্ন করে 
রাখে তার প্রভাব ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে-_এর ফলে যে শক্তি প্রথম দিকে শুধুমাত্র 
অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে নিজেদের সীমিত রেখেছে সেই শক্তির স্ফুরণ 
ঘটে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনের মালিক হওয়ার অধিকার লাভ 
করে | যে শ্রেণী নিজেদের প্রতিক্রিয়ার রিজার্ভ বা অতিরিক্ত শক্তি হিসাবে 
গণ্য করত তারা বর্তমানে সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে এবং শ্রমজীবশজনগণের অন্যান্য 
অংশের সংঙ্গে এক্যবন্ধ হওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে । 
_ গ্ণভন্ত্রকরণের জটিল প্রক্রিয়ায় এক নতুন কৃষক চেতনার জন্মলাভ ঘটেছে । 
৯৯৭৯ সালে গ্রামীণ পৌর নির্বাচনে এটা বোঝা যায়-এই নির্বাচনে, অনেক 
ভোটদাতা! প্রগতিশশল পার্টির এবং কমিউনিস্ট ও সোশ্তালিস্ট প্রার্থীদের 
পক্ষে ভোট দেন ৷ এই দুইটি পার্টি বর্তমানে স্থানীয় সরকারি সংস্থায় বিপুল- 
ভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে । 

নির্বাচনে জয়লাভের কারণ ছিল প্রধানত স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির 
সঠিক রাজনৈতিক পথ ও কমিউনিস্টদের নীতিনিষ্ঠ প্রয়াস, এবং প্রশাসনিক 
সংস্থায়, কৃষি সমবায়গুলিতে, ট্রেড ইউনিয়নে অন্যান্য গণসংগঠনে এবং 
সাংস্কৃতিক ও অপরাপর সংস্থায় - জনগণের স্থার্থরক্ষার জন্য কমিউনিস্টদের 
নিরলস সংগ্রাম ৷ গ্রামীণ সমাজে কমিউনিস্টরা ক্রমবর্ধমান প্রভাব অর্জন 
করছে এবং ফলে কৃষকদের চেতনার পরিবর্তন অনুসারে জনগণকে সংগঠিত 
করার নতুন পদ্ধতি বিকাশের দায়িত্ব কমিউনিস্টদের উপর ন্যস্ত হয় ৷ 

গ্রামীণ সমাজে নিজেদের কাজের জরি দুর করে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি 
তার রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে এবং গণতন্ত্র সুসংহত করার প্রবক্তা 
হিসাবে নিজের খ্যাতি পুনরায় লাভ করছে৷ তাছাড়া, অর্থনীতির অন্যান্য 
উৎপাদন ক্ষেত্রে আয়ের সমপর্যায়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, সহ সামাজিক ন্যায়- 
নশতির দৃঢ় সমর্থক হিসাবেও কমিউনিস্টদের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । 
‘কৃষকদের মধ্যে পার্টির প্রধান কাজের লক্ষ্য হল : সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গাঠঁত করার 
বাস্তব কাজের মধ্যে কৃষকদের টেনে আন! ! গ্রামীণ অধিবাসীদের কাছে 
কমিউনিস্টরা দেখিয়ে দিচ্ছে যে একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামই হল, যারা জমি 
চাষ করে তাদের স্বার্থে কৃষির আমূল কাঠামোগত পুনর্গঠনের পথ । 

প্রশ্গাভিশখল শক্তিগুলি যে বল সঞ্চয় করেছে তার ফলেই তার! গ্রামাঞ্চলে 


৫২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


ক্ষমতার রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চশলেঞ্জ জানাচ্ছে 
বামপন্থীদের, বিশেষ করে কামিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে আতংকিত 
সরকার, রক্ষণশশল এবং প্রতিক্রিয়াশশল দলগুলি অর্থাৎ শাসক ডেমোক্রাটিক 
সেন্টার ইউনিয়ন এবং ডেমোজ্ঞাটিক কোয়ালিশন কৃষক সংগঠনগুলির সংহতি 
প্রতিহত করার জন্য এবং শ্রমজশবগ মানুষের ন্যায্য দাবির সংগ্রামে প্রতি- 
বন্ধকত! সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়েছে । অর্থ দিয়ে ও সর্বপ্রকার ' 
সরকারি দাক্ষিণ্যে দক্ষিণপন্থণরা যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশীলস করার 
চেষ্টা করছে সে ইউনিয়নগুলি জনপ্রিয় তো নয়ই উপরুস্ত এই ইউনিয়নগুলর 
উপর মেহনত মানুষের চূড়ান্ত অবিশ্বাস বর্তমান ৷ এই দক্ষিপপন্থীরা ক্ষুদ্রায়ত 
পারিবারিক কৃষি উৎপাদন ধ্বংস করার পথ খু'জছে এবং স্থানীয় একচেটিয়াদের 
স্বার্থ পরিপুষ্টকারশ বৃহত্তর খামার এবং বনসুজাতিক কাষ-শিল্প ও খান্ত 
কর্পোরেশনকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করছে । 

সংক্ষেপে, এটা পুনরায় জোর দিতে হবে যে কাঁষতে নেতৃত্‌ প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে প্রয়োজন হল দক্ষিণপন্থশ মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমে দূর 
করা । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাপক কৃষক জনগণকে বর্তমান গণতান্ত্রিক 
সংগঠনগুলিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । এটা কৃষকদের বামপন্থণ 
দল থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সরকার সহ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশশীলদের 

অপচেষ্টা বানচাল করে দেবে । 

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে নির্ধারিত সাংগঠনিক রীতি- 
নীতি এবং রাজনৈতিক পথ বাস্তবভাবে প্রয়োগ সম্পর্কে কমিউনিস্টর সম্যক 
অবগত আছে। গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদের কাছের সঙ্গতি 
বিধান করে অর্থাৎ বীধাধর1 পদ্ধতি পরিহার করে গ্রামাঞ্চলে প্রশ্নাতি ও গণ- 
তন্ত্রশকরণের যার] প্রধান উপাদান বা শক্তি সেই পার্টি লোকালগুলি বর্তমান 
সমাজ ব্যবন্থা ক্রপান্তরের কাজে অবদান রাখতে পারে । 


আমাদের সাক্ষাৎকার 
নতুন অভিজ্ঞতা 


বিশেষজ্তদের সম্বন্ধে 


ডাঙ, হু খিয়েম 
শি সি সদস্য, ভিয়েতনামের কিউনিস্ট পার্টি 


আজ জাতির সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
আপনাদের পার্টির কাজ এবং আপনারা কিভাবে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষিত করে 
. তুলছেন, আমরা সে সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ৷ 
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রাথমিক স্তরে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন 
সংখ্যায় অল্প । পার্টি এই সমস্ত লোকের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে বিবেচনার 
. সঙ্গে কাজে লাগায়, এবং একই সঙ্গে প্রধানত সামরিক বাহিনী, শ্রমিক এবং 
সমবায় কৃষকদের মধ্যে থেকে নতুন বৃদ্ধিজীবশদের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সৃবিধার 
- প্রসার ঘটায় । এই বুদ্ধিজবাঁদের এক তৃতীয়াংশ স্বদ্ধ এবং কাজকর্মে সাহ- 
কতা প্রদর্শন করেছে৷ তত্বগ্গত পঠন-পাঠনের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজের 
যতটা সম্ভব সমন্বয় সাধন, কাজের সঙ্গে উৎপাদনকে এবং জনঞ্রীবনের সঙ্গে বিদা 
শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে আমরা চেষ্টা করছি । এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র 
ব্যাপক-_তত্ব, মার্কপবাদ-লেনিনবাদের এবং পার্টি নীতির সম্যক পঠন-পাঠন, 
হাতেনাতে কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও নৈতিক শিক্ষা ।' 

. আজ একথা বলা যায় যে আমাদের একটি বুদ্িজ্জীবশমহল রয়েছে যারা 
শ্রামকশ্রেপী থেকে এসেছে এবং যারা মাতৃভূমি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য 
উৎসৰ্গিত ৷ | | 

আমাদের অর্থনীতি এখনও অনুন্নত থাকা সত্বেও, দশর্ঘ যুদ্ধের ফলাফল 
সত্বেও ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত: সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সহযোগিতায় আমরা বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর! বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে 
ক্রুত প্রশিক্ষণ দিয়েছি । এখন আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ২৬০,০০০ বিষেশন্ঞ 
8,0০০,০০০ প্রার্থী এবং ডক্টর অফ সায়েন্স এবং ৪০০-র বেশি অধ্যাপক ও 
সিনিয়র লেকচারার রয়েছেন । এদের দুই তৃতীয়াংশ পার্টি সভ্য । উচ্চ 
শার্তি--৫ 
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শিক্ষাপ্রাপ বিশেষজ্ঞদের দশ শতাংশ, প্রায় সমস্ত ডক্টর এবং বিজ্ঞানের প্রার্থী- 
দের বেশির ভাগই প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন ভ্রাতৃপ্রতম সমাজতান্ত্রিক 
,দেশগুি থেকে এদের অর্ধেক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন ইউ এস এস আর 
থেকে । 

বর্তমানকালের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পার্ট বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা 
বৃদ্ধির দিকে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমদ্যা সমাধান ,করতে এবং অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের কাজ করতে সক্ষম এ রকম এক নতুন প্রজন্মের কর্মীদের - 
প্রশিক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে । 

উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের ৭৯টি প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরণ 
কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য ২৯০টি বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক বিষ্ালয় রয়েছে। বিশেষ 

পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী পার্টি সদস্যদের ৮০শতাংশ রাজনৈতিক- 

অর্থনীতির মৌলিক প্রশ্নাবলী, অর্থনৈতিক পরিচালন এবং পার্টি গঠন সংক্রান্ত 
পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ করেছেন (সামান্য ব মোটেই কাজের ব্যাঘাত না করে )। 
জেলা কমিটিগুলির ৪০ শতাংশ সদস্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মদুচী সম্পূর্ণ 
করেছেন এবং ৬৬ শতাংশ পার্ট স্কুল কর্মসূচশ সম্পূর্ণ করেছেন । এর ফলে সি = 
পি ভি-র পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে। এর উদাহরণ হলে! 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে সমাজতান্জিক রূপান্তর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তরের 
সমান্ত জেলাগুলিকে শক্তিশালী করা সংক্রান্ত দায়িত্ব । 

আমর! জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য খোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের 
প্রশিক্ষণ এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানোর দিকে আঁরো বেশি বেশি নজর দিচ্ছি । 
পার্বত্য অঞ্চলে নিরক্ষরত! নির্মূল করার জন্য শুধু নয় আরো বেশি করে 
স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বহু পার্বত্য প্রদেশ নিযে গঠিত প্রত্যেকটি অঞ্চলেই উচ্চতর 
শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং তাদের মধ্যে বস- 
বাসকারণ কিনৃহ* জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জনা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং 
স্কুল এবং অনেকগুলি মেডিকেল ও কৃষি কলেজ রয়েছে । কেন্দ্রীয় স্তরে 
রাজনৈতিক শিক্ষা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে জাতিগত 
সংখ্যালঘুদের জন্য আমাদের ছুটি'বিগ্যালয় রয়েছে ৷ 

* অথবা ভিয়েটস--ভিয়েতনামের প্রধান জনগোঠশ- সম্পাদক । 


স্যার 


বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে নু ৫৫ 
পার্টি কর্ণীদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির. ক্ষেত্রে পার্টি স্থানীয় জন- 


“সাধারণের সঙ্গে তাদের সংযোগের ওপর বেশি নজর দেয় । শিক্ষণ, চিকিৎসা 


শ্রবং বিচার ব্যবস্থায় জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যেকার বিশেষজ্ঞদের অগ্রা 
ধিকাঁর দেওয়া হয় । এই ধরনের কর্ষণদের সংখ্যা বাড়ছে । ১৯৬০ সালে 
এই জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে খুব বেশি হলে উচ্চ শিক্ষাসহ একশ-র মতো 
বিজ্ঞান ও কারিগরশ বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্ত আজ তাঁদের মধ্যে প্রায় 
৬,০০০ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন । আরো কি, পার্টি জনগণ প্রধানত অর্থনৈতিক 
সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে থাকে । আমাদের 
নাঁতি হল যে সমন্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের স্তর বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ 
খায় ন! তাদের কেবল জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদোন্নতি না করা । 
সাম্প্রতিক বছরগুদিতে বনু বিজ্ঞান এবং কারিগরশ বিশেষজ্ঞ যার! 
উৎপাদন এবং ম্বদ্ধে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণিত করেছেন, জনগণের সঙ্গে 
ধাপের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, যাঁদের উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা রয়েছে এবং নৈতিক 
দিক দিয়ে একনিষ্ঠ, তাদের কার্যনির্বাহীপদে নিয়োগ করা হয়েছে । 
রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে বলতে গেলে জেলা কমিটির ২২ শতাংশ 
সদস্য, প্রাদেশিক কমিটির ৩২ শতাংশ সদস্য, সরকারি দপ্তরের নেতৃস্থানীয় 
কর্মীদের অর্ধেক এবং মন্ত্র ও উপমন্ত্রশীদের ৩৭ শতাংশের উচ্চশশিক্ষ1 রয়েছে 
দক্ষিণের মুক্সির পর আমরা পূর্বতন আমলের ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশ 
বিজ্ঞানী এবং প্র্ক্জিবিদ পেয়েছি (ব্যতিক্রম যারা সমাজতন্ত্রের প্রতে বৈরী- 
ভাবাপন্ন এবং যোগ্যতা হারিয়েছেন) ৷ বিশেষ্জদের সংশ্লিষ্ট গণসংগঠনের 
সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । জাতীয় এঁতিহ্বের আদর্শে মতাদর্শগত এবং 


' প্াজনৈতিক প্রশিক্ষপের ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়েছে । এইভাবে আমরা 


তাদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করছি এবং প্রত্যেককে জাতীয় দায়িত্ব ও 
পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছি । বিশেষজ্ঞদের প্রত্যেকটি কার্যকর 
এবং বৃত্তিগত সুযোগ দেওয়! হচ্ছে এবং “তাবেদার বুদ্ধিজীবী" তাদের সম্পর্কে 
এই জনক্রতি সিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে । 

প্রগতিশীল বুদ্ধিজশবীরা বিজ্ঞানের উন্ীততে অবদান রাখছেন, এর! 
কারখানা, হাসপাতাল, বিস্বালয় এবং 'গবেষণ' প্রতিষ্ঠানে সমস্ত অধিকার এবং 
ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন ৷ ভ্রাতৃপ্রতিম সমাদতাপ্রিক.দেশগুলির সাফলাসমূহ 


৫৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


সমশক্ষা করে দেখার জন্য, বিভিন্ন মিশন তাদের জ্ঞানের সমাকে প্রসারিত 
করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে । 

পার্ট বুদ্ধিজীবধদের মধ্যে কাজ করা, বৈজ্ঞানিক এবং ব্যারগরী 
বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের প্রশিক্ষণের উন্নতি করাকে অন্যতম 
কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হিসাবে দেখে থাকে । 


গাটি বাজেট 
এডমণ্ড লারসন 
অর্থনৈতিক বিভাগের প্রধান, বোর্ড অফ দি লেফট পার্টি- 
উনি (সুইডেন ) 


আমাদের বন্ধ পাঠকই পাট জীবনের অর্থ নৈতিক দিক সম্পর্কে 
তথ্য জানতে চেয়েছেন। আপনি আপনাদের পার্টি বাজেটের 
বিভাগীয় প্রধান। বাজেট সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন কি? 


আমাদের পার্টি বাজেটের দুটি মৌলিক অংশ রয়েছে 2 প্রাথমিক এবং ' 


জেল! সংগঠনগুির নিজস্ব তহবিল রয়েছে, এটা ভারা স্বাধশনভ্তাবে ব্যয় 
করেন, কিন্ত এর একট! অংশ কেন্দ্রশয় নেতৃত্বের কর্তৃতবাধীন । 

কোথা থেকে এই তহবিল আনসে সে সম্পর্কে আমাকে কয়েকটি কথা বলতে 
দিন । প্রথমেই আমাকে বলতে হবে পার্টি পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করে, 
ফলে রাষ্ট্র থেকে ভর্তৃকি পায়, ভর্তুকির পরিমাণ আমাদের পার্লামেন্টারি 
গ্রুপের সংখ্যাগত শির ওপর নির্ভর করে । আমরা এই টাকাটা খুব 
বেশিদিন পাচ্ছি না এবং এটা থেকে ভালো সাহায্য পেয়েছি । কিন্ত পার্টি 
নিশ্চয়ই এটাকে একমাত্র উৎস হিসাবে গণ্য করতে পারে না। পার্টির 
অর্থনৈতিক স্বয়স্তরতাকে প্রসারিত করাই হল আমাদের প্রধান সমস্য! ৷ 

পার্টি সম্পাদকদের একজনের নেতৃত্বে আমরা একটি উপযুক্ত কমিশন গঠন 
করেছি, কমিশন সংগঠনের কিছু প্রশ্ন সর্মীক্ষী করার সঙ্গে সঙ্গে বাজেট 
বিশ্লেষণ এবং তা বাড়ানোর পথ ও উপায়ও ঠিক করেছে । বিশেষত কমিশন 
নতুন এবং পার্থক্যমূলর পদ্ধীততে পার্টির প্রাপ্যের বিষয় বিবেচনা করেছে। 


শবশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে ৫৭ 


সমীক্ষায় দেখা যায় এই উৎসটি থেকে আমরা এখন যা পাচ্ছি তার চেয়ে 
আরো টাকা! পেতে পারি j 

অর্থনৈতিক প্রচার অভিযানের ওপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে 
থাকি । প্রত্যেকটি জেলা সংগঠন এইসব প্রচার অভিযান সর্ধোত্তমভাবে 
পরিচালনার কর্মসৃচপ স্থির করেছে । স্থানীয় স্তরে তারা মেলা, উৎসব ইত্যাদি 
সংগঠিত করে । জেলাগুলিল কেন্দ্রীয় তহবিলের আমের একটা অংশ কেটে 
নেয় এবং বাকশট! তাদের বাজেটের সঙ্গে কাজে লাগায় । গত বছর আমরা 
এই ক্ষেত্রে ১,৬০০,০০০ ক্রোনার পেয়েছি ৷ 


পার্ট সাহায্যের স্বেচ্ছা! তহবিল থেকে প্রমাণ হয় পার্টির প্রত জনগণের 
আস্থা রয়েছে ৷, এর উদাহরণ সম্প্রাত যখন জরুরী কাজের জন্য ৫ লক্ষ 
ক্রোনারের দরকার হয়, পার্টি সদস্য এবং সমর্থকরা এ টাকা সংগ্রহ করে দেন । 
আমরা প্রায়ই নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত দান পাই £ ৯০০,০০০ 
ক্রোনার জনৈক অজ্ঞাতনামা মহিলার কাছ থেকে পেয়েছি; খামার এবং 
জমির অনেক প্লট পেয়েছি বেসরকারশ লোকজনের কাছ থেকে ৷ এই 
তালিকা দীর্ঘ ৷ 

কিছু কিছু ধরনের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এই বাজেটের সঙ্গে জরা 
চেষ্টা হয়েছে । এর ফলে খুব একটা কিছু হয় নি, আমর! আলোচনা করে 
দেখছি এই কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে কি না । 

পার্টি নিজস্ব প্রকাশনালয় চালায় এবং মুদ্রপব্যবস্থা মোটামুটি আধুনিক 
ষন্ত্রপাতিতে সজ্জিত, এটা থেকে কোনো আয় হয় না । আমরা প্রকাশিত গ্রন্থ 
বিক্রয় থেকে আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি । উদাহরণ স্বরূপ, জেলা সংগঠন- 
গুলিকে পুস্তিকা মুদ্রণের একটা অংশ দেওয়ার জন্ম বলা হয়েছে । কিন্ত এটা 
মাত্র আলোচন! স্তরে রয়েছে ৷ | 

এইভাবে পার্টি তার আয়ের সমন্ত উৎসকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছে । 


কি ভাবে পার্টি তহবিল ব্যয়িত হুয় ? 


কেন্দ্রীয় সংগঠনের বাজেটের পরিমাণ বর্তমানে মোটামুটি ৭,000,000 
ক্রোনার । এই টাকার প্রায় ২০ শতাংশ আমাদের সংবাদপত্র নাই দাঁগ-এর 
ভর্তৃকীর জন্য বরাদ্দকৃত (আমি বলতে চাই সরকারি সংবাদপত্র যদি ২০ 


৫৮ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্তু, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


মিলিয়ন ক্রোনার সরকারি ভর্তৃকশী এবং একই পরিমাণ টাকা সুইডিস 
এপ্টারপ্রেন্সার-আযাসোনিয়েশন থেকে পায়, আর আমরা আমাদের নিজস্ব 
সংবাদপত্রের জনা যে টাক! বরাদ্দ করেছি_এমন কি সরকার নির্ধারিত কিছু 
সাহায্য নিয়েও সে পরিমাণট! যথেষ্ট নয়) । 

এ টাকার একট! অংশ কেন্দ্রীয় সংগঠনের কর্মকর্তা .এবং আমাদের এম 
শি-দের সাহাধ্যকারশদের ভাতা বাবদ দেওয়া! হয় । প্রায় ৪০০,০০০. ক্রোনার 
শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় । একই পরিমাণ অর্থ যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল. 
সেই জেল! সংগঠনগুিকে ভর্তৃকশী বাবদ দেওয়া হয় । আমাদের ম্বব সংগঠনের 
জন্য প্রায় ৫০০,০০০ ক্রোনার ব্যয় হয় । এছাড়া বিভিন্ন কমিশন, ওয়াক্কিং 
গ্রুপ ইত্যাদির জন্যও ব্যয় হয় ৷ 

আম আগেই বলেছি পার্ট জেলা সংগঠনগুলির নিজছ বাজেট রয়েছে, ' 
তাদের কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়ার জন্য (আমাদের বৃহত্তম স্টকহম সংগঠনের 
কর্মকর্তার সংখ্যা ১০) ৷ স্থানীয় সংগঠনগুি বিভিন্ন ব্যাপারে গবেষণা কাজে 
সাহায্যের জন্য রাজনৈতিক সম্পাদকদের এবং যারা পার্টির কাজকর্ম 
(উদাহরণ প্রচার ) অথবা! মিউনিসিপ্যাল পরিষদে কার্জ করে তাদের ভাত! 
দেয়। বেশির ভাগ শহর সংগঠনের নিজস্ব সংবাদপত্র আছে, এগুলি তার) রি 
নিজেদের তহবিলের টাকায় চালায় । 

পার্টির প্রয়োজনের সঙ্গে তার আধিক সঙ্গতিকে মুক্ত করতে বাজেট 
পরিকল্পনা সাহায্য করেছে ( যদিও এগুলি .সমিত) ৷ পার্টির আয়ের 
ন্যায্য এবং মিতব্যয় এবং এই আয় বৃদ্ধির পথ ও উপায় একই সমস্যার 
দু-টি দিক । | 


মতবিনিময় । আলোঢডঅ। 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সতা গঠন 


€(সমাজতন্ত্রে সাম্য ) 


: এই প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে একটা. ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা 
হচ্ছে । বিভিন্ন দেশের গবেষক সংস্থ!। এগুলোর রচয়িতা । ১৯৭০-এর 
দশকের শেষভাগে ও ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে কতকগুলো অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রবণতার বিশ্লেষণ এই সব আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে। 
তাছাড়া এখানে আরও পাওয়া! যাবে ভবিষ্যৎ বিকাশ ধারার বিজ্ঞান সম্মত 
পূর্বাভাষ ৷ বর্তমান বিশ্লেষণটি উপস্থাপিত করছেন হাঙ্লেরির সোশ্যািস্ট 
ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রগয় কমিটির পরিরচালনাধশন সমাপবিজ্ঞান সংস্থা। এখানে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্যের সমস্যাটি নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত 
হয় । এই আলোচনায় অংশ নেন £ ফ্যানডর ল্যাকোস (উপরোক্ত সংস্থার 
পরিচালক ও হাঙ্গেরায় পার্টির কেন্দ্রশয় কমিটির সদস্য) এবং একদল নেতৃ- 
স্থানীয় সহযোগ টিবের হালে, পিটার স্কিমিড, ফেরেন গাজনে! 
ও টোমাস কলোসি । এদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এখানে প্রকাশ করা 
হচ্ছে । 

সামাজিক সাম্যের সমস্যা সম্বন্ধে মানবজাতি কখনই উদাসীন নয়; 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, বর্গ ও. গোষ্ঠীর স্বার্থ ও আদর্শই এর মধ্যে অভিব্যক্ত 
হয়েছে এবং প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক দ্রন্্গুলে । সেই জন্যে সামন্ত প্রভুর 
- বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ভূমিদাস, চার্চের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও 
ব্যারিকেড রচদাকারণ প্রলেটািয়েট__সবাই সাম্যের মধ্যে পৃথক পৃথক তাৎপর্য 
আরোপ করেছে ৷ এক্ষেলসের মতে গোড়ার দিকে এই ক্লোগানটি ছিল, “উৎকট 
সামািক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ধনণ ও দরিদ্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে, সামন্ত প্রভু ও 
তার ভূমিদাসদের মধ্যে বৈপরিত্রের বিরুদ্ধে এবং ভুরিভোজ আর ক্ষুধাতুরদের 
মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে---এটাই শ্রেণীগত সুযোগসুবিধা! দূর করার জন্যে 
বুর্জোয়াদের দাবিতে পরিণত হয় 1”* এটাই পরবর্তীকালে সমস্ত শ্রেণণ 
উচ্ছেদের গ্রলেটার*য় সংকল্প হয়ে ওঠে । 


* ফ্রেডারিক এজেলস, আযা্টি- রিং মস্কো ১৯৫৯, ১৪৭ পৃঃ 


৬০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ন বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


সকল মানুষের কর্মক্ষমতা সমান এবং সব মানুষ সমানদৈহিক ও আত্মিক 
শক্তির অধিকারী_এই আদম চিন্তাধারাটি বিজ্ঞানসম্মত 'সাম্যবাদের উপর 
বুর্জোয়া দার্শনিক ও রাজনৈতিকর1 যেভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে 
শোষণ ও নিপশড়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজভান্্িক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 
করার জন্যে প্রলেটারিয়েটের বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে মার্কস, 
এক্রেলস ও লেনিন তার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন ! ড্যুরিং-এর গালভরা 
পণ্ডিত কুটতর্ককে বিদ্রপ করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, “সাম্যের জন্যে 
প্রলেটারিয় দাবির আসল বিষয়বস্তু হলো শ্রেণীগুলো বিদুপ্ির দাবি ।+% 
পরবর্তীকালে রুশ উদার নশতিবাদের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন এই চিন্তাটিকেই 
বিশদ করে গিয়েছেন £ “রাজনৈতিক সাম্য বলতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটর! 
সমানাধিকার বোঝায়, এবং অর্থনৈতিক সাম্য বলচ্ছে-."তার! বোঝায় শ্রেণী- 
গুলোর অবসাঁন। শক্তি ও ক্ষমতার (দৈহিক ও মানসিক) সাম্যের অর্থে 
মানবিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা সমাজতন্ত্রীরা কখনও চিন্তাও করে নি ।” 
( কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২০ খণ্ড, ১৪৫ পূঃ ) 
'_ মার্কসীয় দৃষ্টিভগ্কি অনুযায়ী ( বাপ্তবে যা সপ্রমাণিত ) সমাজতন্ত্রে সামা- 
জিক বৈর্রিহার অবসান ঘটে কিন্ত বিভিন্ন বন্ধু শ্রেণী, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী টিকে 
থাকে এবং তাদের অবস্থা ও স্বার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও থাকে । 
এই ধরনের সমাজে পরিপূর্ণ সাম্য আসতে পারে না; এই আদর্শটি একমাত্র 
সাম্যবাদী সমাঞ্জের উন্নততর স্তরেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব, উন্নত সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাঞ্গ গড়ে তোলার কালপর্ধে অগ্রগতির সম্ভাবনার প্রশ্নটি, নামাজিক 
সাম্যকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার রূপ ও পদ্ধতির প্রশ্নটি তাত্বিক ও রাজনৈতিক 
ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । | 


সামাজিক সাম্য কাকে বলে " 

সমাজের প্রচলিত অসাম্য দূর করার জন্তে বৈষণয়ক ও বাড সম্পদ 
গুলোকে সমানভাবে সবার মধ্যে বাটোয়ারা করে দিলেই হবে_বিজ্ঞান- 
সম্মত সমাজতন্ত্র কখনও এই রকম আকাশকুমুম সাম্যের মোহ পোষণ করে নি ৷ 
কোনে! রকম পার্থক্যবিবঞ্জিত. চরম সমধর্মী অবস্থা আমর! কখনও অর্জন করতে 


* এ গ্রন্থ, ১৪৭-১৪৮ পৃঃ । 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সত্তা গঠন | ৬৯ 
চাই নি । সমাঞ্জতন্তে সাম্যের একমাত্র মাপকাঠি হলো! শ্রম, কারণ শ্রমই 
সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, ভার প্রাপ্য সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ ও 
সাধারণভাবে তার সামাজিক অবস্থা নির্ধারণ করে। সামাজিক জীবনের 
প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক পার্থক্য ও অসাম্যের প্রকাশ থাকা! সত্বেও এই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাম্যের অজিত মাত্রার ধারণা পাওয়া যায় । 

“সামাজিক সাম্য” কথাটার বিষয়বস্তু জটিল । অর্থাৎ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে মানুষ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও শ্রেণশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈত্তিক ও 
সাংস্কৃতিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য । সামাজিক সাম্যের উপাদানগুলে একই 
সঙ্গে গড়ে ওঠে না'। এঁতিহাপিকভাবে, সমাজতন্্রে সাম্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে; অধিকারের সাম্য অর্থাৎ ক্ষমতা ও তার প্রয়োগের 
অধিকারের দৃষ্টিকোশ থেকে শ্রেণীগুলোর সাধারণ সাম্য, সামাজিক বিষয়ে 
অংশ গ্রহণের সমান অধিকার (শ্রমিকশ্রেপীর নেতৃতভুমিকার সঙ্গে এর কোনো 
বিরোধ নেই) | এর ফলে ব্যক্তির বিকাশের উপযোগী সমান ধরনের প্রাথমিক 
পরিবেশ ও শিক্ষার সম মান অর্জনের অবস্থা সৃষ্টি হয় । বৈষয়িক সম্পদের 
বণ্টনে অমাম্য ও সামাজিক উৎপাদনের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য আরও দশর্ঘ- 
স্থায়ী হয়। কিন্ত সাম্যের এই ব্যজিগত উপাদানগুলোও একভাবেই সম্পূর্ণ 
রূপ পায় না । এটা ক্রমিক প্রক্রিয়ার বেশি কিছু নয় এবং সব সময়ে এটা 
সরলরেখায়ও চলে না, কতকগুলো! পার্থক্যের অবসান ও অসাম্যের রূপের 
পাশাপাশি অন্ত কতকগুলোর সাময়িক উন্নতি ঘটে থাকে ৷ যার জন্যে কেউই 
অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না । 

এটা জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে, সমাজতগ্ত্রে ষদদি৪ সামাজিক পার্থক্য 
ও কয়েক ধরনের বৈষম্য টিকে থাকে, কিন্তু ধনভন্তরের তুলনায় সমাঞ্ প্রচণ্ডভাবে 
এগিয়ে যার, শ্রেণীগুলোর মধ্যে বৈর দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার ' 
দিকে পদক্ষেপ করে. কায়েম করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক 
বাবস্থা, কাজের পরিমাণ অনুযায়ী বেতনের নীতি চালু করে এবং শিক্ষা ও 
অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপ ঘটায় । 

অসাম্যের মতে! সামাজিক সাম্যেরও কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে । 
অনুকূল 'ও প্রতিকূল আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য 
বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট সমন্বয়ে ব্যক্তি, বর্গ ও শ্রেণীসমহের সামাজিক পরিবেশ গড়ে 


৬২. শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৪০ 


ওঠে, সমাজ সে সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নয় | আমাদের সমাজাব্যবস্থ? 
ও ভার নীতিবোধের বিকাশের সম্ভাবনার দিক থেকে এট! মোটেই গ্রহণীয় 
নয় যে, এই সমাজে ছুটি মেরুর সৃষ্টি হবে £ সমস্ত ইতিবাচক [দিকগুলো জমবে 
একটা মেরুতে আর সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলে1 জমবে আরেকটি মেরুতে ৷ 
যার! সামাজিক কল্যাণের জন্যে ভালো কাজ করে তাদের জন্যে আর্থ- 
নীতিক সুযোগসুবিধা এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা আমরা 
নিশ্চয়ই অনুমোদন কার । আমরা যেটা আপত্তি করি তা হলো £ বৈষাঁয়িক 


সম্পদ বণ্টনের ভিত্তিতে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং যার উপরে নির্ভর করে গড়ে, 


ওঠে সামাজিক অবস্থানের কতকগুলে! নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্রমিক পর্যায় 
সেই পার্থককে সমাক্জ-জশবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত কর! ৷ অন্য কথায়, 
যে-বৈষট্মিক মর্যাদা অন্য সুযোগ-সৃবিধার উপরে কর্তৃত্ব খাটায় তার উত্তব আমরা 
স্বপকার কার না, কারণ সমাজতন্ত্রে যারা সমাজের উপযোগণ কার্যকলাপে রত 
সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তারা সবাই সমান | সমাঙ্গের কয়েকটি অংশ 


ও গোষ্ঠীর মধ্যে নেতিবাচক উপাদান কেন্দ্রীত্কৃত হওয়া অবাঞ্চনপয়, যদিও" 


নানা বাস্তব কারণে এটা এখনও ঘটে । -এর একট দৃষ্টান্ত হলো, অদক্ষ 
শ্রমিকেরাএদের আয়, শিক্ষা ও দক্ষতা ইত্যাদির মান এখনও অপেক্ষাকৃত 
নিম্মস্তরে । 'এই ধরনের কেন্দ্রভবন কিভাবে দূর করা যায়? কতকগুলো! 
নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কের মধ্যে সচেতনভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে 
(অথচ যে সামাজিক অংশের মধ্যে সেগুলোর অস্তিত্ব তারা থেকেই যাবে) এট? 
করা সম্ভব কিংবা সেগুপে! আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে? এই বিষয়ে 
মত-পার্থকা আছে । আমাদের প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় মতটির সমর্থন 
মেলে 1* | 
বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় বিদ্বেষ ছড়িয়ে সমাজ্তাত্িক সমাজের অসাম্যকে 
ফুলিয়ে ফাপিয়ে তোলা হয় এবং এটাকে শ্রেণীগত বৈরিতা পর্যন্ত টানা হয়ে 
থাকে । হাঙ্গেরি ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রত্তিম দেশে নতুন সমাজ গড়ে তোলার 


সমগ্র পর্বকাল জুড়েই বৃহত্তর সামাজিক অসাম্যের চাপ লক্ষ্য করা গিয়েছে |. 


* একটি সাম্প্রতিক সমাজতাত্বিক গবেষণা থেকে দেখু যায় ষে, ৩০ বছর 
বয়সের উধ্বে* ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ শ্রমিক ছিল অদক্ষ, আর, ১৫ থেকে 
৩০ বছর বয়সের শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ অদক্ষ ৷ 
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কিন্ত আমরা এ সম্বন্ধে কখনই চোখ বুজে থাঁি না যে, অসাম্যের কতকগুলো? 
দিক বিভিন্নভাবে নতুন করে ফুটে ওঠে এবং নতুন ব্যবস্থার নিজস্ব বিঝাশ- 
ধারায় নতুন ধরনের পার্থক্য ও বৈষম্য দেখা দিতে পারে । 

যেসব বৈষম্য থেকে যায় তাদের গ্রত্যেকটির চরিত্র আলাদা এবং তাদের 
সম্বন্ধে পার্টির নীতিও পৃথক পৃথক ধরনের | যেমন ছুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক 
সম্পত্তি (রাষ্ট্রীয় সম্পতি ও সমবায় সম্পত্তি) থাকার ফলে যে বাস্তব বৈষম্যের 
উত্তব হয় সেটা ইচ্ছে করলেই দর করা যায় নাঁ। সমগ্র জনগণের সম্পত্তি ও 
সমবায় সম্পত্তির সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ততই এ বৈষম্যটি কমে আসছে এবং 
দীর্ঘ এতিহাতিক বিকাশের মধ্যে দিযে তার! যখন এক ধরনের সমাজতা স্তিক 
সম্পত্তিতে পরিণত হবে তখন এ বৈষম্যের আর অস্তিত্ব থাকবে না] । কয়েক 
ধরনের মৌল বৈষম্য সামাজিক শ্রম-বিভাগের ফল ৷ উৎপাদনের পরিচালন- 
কর্তৃপক্ষ আর সাধারণ শ্রামকদের মধ্যেকার সম্পর্বগুলে একটি দশর্ধস্থায়ণ 
উপাদান হিসেবে সমাজ্জতাস্ত্রক সমাজে ক্রিয়াশীল । সামাজিক প্রক্রিয়া 
গুলো পরিচালনার জন্যে বিজ্ঞান এসব নিয়ে অনুশপলন চালাচ্ছে কিন্ত এ 
সম্পর্কজাত বৈষম্যটি ততদিন দুর করা যাবে না, যতদিন ভার অপরিহার্য 
বাস্তব প্রয়োজন: থাকবে । উৎপাদনে আরও বেশি মাত্রায় গণতান্ত্রিক 
নিঘন্ত্রণ কায়েম করে একে সাময়িকভাবে খানিকটা হ্রাস করা যেতে 
পারে। | 

আরেক ধরনের বৈষম্য রয়েছে যা! কাজের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত নয় কিন্ত 
চেতনা,. সংস্কৃতি ইত্যাদির কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত । এটা 
কয়েকটি প্রজন্মের জীবনকাঁল ধরেই থাকবে এবং এটা পরিবার থেকেই সৃষ্টি 
" হয়। এক অর্থে পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ করে । সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম 
পার্টিগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতির লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মের জন্যে 
' সমান সুযোগের ব্যবস্থা কর । | 

যা বলা হলে" তাছাড়াও আরও এমন সব উপাদান রয়েছে যেগুলো! 
সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির সঙ্গে সরাসপিভাবে সম্পর্কিত নয় (যেমন, অত্যন্ত বেশি 
আয় যা মানুষের প্রকৃত শ্রমের ফল ও তার সামাজিক গুরুত্বের সঙ্গে খাপ খায় 
না), সেগুলো! সক্রিয় থাকবে ও নতুন করে সৃষ্টিও হবে । আমরা এগুলে! 


৬৪. শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) ১৯৮০ 


নির্মূল করতে চাই অথবা চাদের সশমাবদ্ধ করতে চাই এবং আমাদের 
সমাজে এগুলো! যাতে শিকড় গাড়তে না পারে তাও প্রতিরোধ করতে 
চাই ৷ 


সাম্যের ভিত্তিকী 


সামাজিক সম্পত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সামাজিক শ্রেণী- 
কাঠামোতে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রমের প্রকৃতির মধ্যে রদবদল হয়, 
সেটাই সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রগতির ভিত্তি । এ একটা বাস্তব প্রক্রিয়া, 
এটা মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক শক্তি হস্তক্ষেপ করে এটাকে 
স্থগিত রাখতে পারে না বা এর গতি বাড়াতেও পারে ন! । 

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে হাঙ্গেরিতে সমাজতন্ত্রের ভিতি গড়ে 
তোলার কাজ সম্পূর্ণ হয় । শহর ও গ্রামের মধ্যেকার উংকট পার্থকাগুলোকে 
একটা ভারসাম্যে নিয়ে আসা হয়, অ্রমিকশ্রেণীর সংখ্য! বৃদ্ধি পায়, এটা প্রধানত 
ঘটে গ্রাম থেকে শহরে লোক চলে আসার ফলে । কৃষকদের সমবায়ভুক্ত কর! 
হয়, নতুন ধরনের বৃদ্ধিজীবণ সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, কর্মচারী গোষ্ঠী প্রায় সম্পূর্ণ- 
ভাবেই নতুন চেহারা নেয়, চাকরি:পাঁওয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অথচ 
শহুরে মধ্যবর্পের সংখ্যা নিচের দিকে নেমে আসে । শোষক শ্রেণীগুলে' 
উচ্ছেদ হওয়ায় সমাজতান্িক সম্পত্তির সম্পূর্ণ প্রাধান্য কায়েম হয় এবং উল্লেখ- 
যোগ্য পদক্ষেপ ঘটে সামাজিক-রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে £ উৎপাদনের 
উপায়ের ক্ষেত্রে ভ্রেণশ, বর্গ ও গোষ্ঠীগুলোর অবস্থানগত পার্থক্য হাস পেয়ে সেটা 
পরিণত হয় দই ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির পার্থক্যের মধ্যে ৷ 

সমাজতন্ত্রের ভিতি গড়ে ওঠার পরে সমাজ-কাঠামোর ভ্রুত ও ঘন ঘন 
ত্বরিত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। সামাজিক গতিশশলতা 


ক্লথ হয়ে আসে | এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আর্থনীতিক 


বিকাশের কর্মদুচশগত পরিবর্তনের ভজন্তে পুনরুংপাঁদনকে আরও গভপরতর করে 
তোলার দিকে যাওয়ার জন্বে- প্রয়োজন হল বর্তমান স্তরের জচিলতর কাজের 
সঙ্গে সঙ্গতেসুচক নতুন ধরনের সামাজিক পরিচালনব্যবস্থা সৃষ্টি কর । কাজের 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখ! যায় যে, আর্থনতিক নিয়ামক বিধিকে ব্যাপকভাবে 
কাজে লাগিয়ে আর্থনীতিক কৌশল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থকে অত্যন্ত 


মানুষের সমাঁজভান্ত্িক সত গঠন ৬৫ 


স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ সংহতির দিকে নিয়ে 
যায় । 

বিগত ১০ থেকে ১৫ বছরের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সামাজিক টি 
প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয় যে, দুটি প্রবণতার পার- 
স্পরিক কক্রিয়াশশলতার পারিপতিস্বর্ূপ নতুন কাঠামোটি গড়ে ওঠে ; সমাজের 
ক্রমবর্ধমান সমধস্িতা ( বর্তমান শ্রেণী ও-অংশগুলে! ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়, ফলে এটা 
পুরোনো কাঠামো ভেঙে ফেলার পক্ষে সহায়ক ), আবার অন্যদিকে বিভাজন 

সৃষ্টি ( শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের উত্তব )। 

"_ প্রথম প্রক্রিয়াটি বিশেষ করে প্রকাশ পাচ্ছে শ্রমিবশ্রেণগ ও কৃষকদের ক্রমশ 
ঘনিষ্ঠ হওয়ার মধ্যে, শ্রমিক ও দৈতিক শ্রম করে না এমন ব্যক্তিদের সামাজিক 
অবস্থার ক্রম-সারৃশ্যের মধ্যে ও মিশ্র পরিবারগুলোর ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধির 
মধ্যে ।* 

আমাদের আগেকার ও কিছুটা! ছক-বাধা ধারণার বিপরীতভাবে সমাজ- 

. তাস রক সমাজে সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ কাঠামে! সম্পন্ন এমন কোনে! কৃষক-শ্রেপণ 
গড়ে ওঠে নি যার সঙ্গে শ্রমিকঞ্জেণীর একটা তাঁক্ষ পার্থক্য বর্তমান । সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোতে কৃষকদের পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে । ৯৯৭০-এর 
দশকের গোড়ার দিকে হাঙ্গেরিতে কর্মেনিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষক বলতে 
সঠিকভাবে যা বোঝায় তার সংখ্যা ছিল ৮ শতাংশ । তারপর থেকে এট? 
আরও হ্রাস পেয়েছে । সমবায়গুলে! বড়ো বড়ো আর্থনীতিক ইউনিটে 
কুপাস্তরত হচ্ছে, তাদের অবিভ্ভাজ্য তহবিলের** পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
ক্রমশই সেখানে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি । তাই, 

_ সমগ্র জনগণের সম্পত্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের পার্থক্যও ক্রমশ কমে 

আসছে । একদিকে, সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উপর রাষ্্রণ নিয়ন্ত্রণ 


১* বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর থেকে আপা ব্যক্তিদের নিয়ে যেসব 
পরিবার গড়ে উঠেছে ।--সম্পাদক 

** সমবায়ের উৎপাদন ও অনুংপাদনশীল সম্পদের প্রধান অংশ যা সদস্যদের 
মধ্যে ব্টনযোগ্য নয় এবং যা বর্ধিত পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে এবং সমবাক্- 
সদস্যদের সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন সুধোগ-সুবিধার মান বৃদ্ধির জন্যে সুষম 
ভাবে ব্যবহৃত হয় ।_-সম্পাদক 


৬৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


এবং অন্যদিকে, রায় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীন কাজকর্মের প্রসারের ফলে 
রাষ্ট্রীয় ও সমবায় ক্ষেত্রে (আর্থনতিক কার্যকলাপের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
পার্থক্য থাকা সত্বেও) একই ধরনের বা ঘনিষ্ঠতর উংপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার 
প্রবণতা লক্ষ্য করা খাচ্ছে । কৃষির বৈষায়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টি হওয়ার 
জন্যে মোটামুটিভাবে সমবায়ের অর্ধেক সদস্য, শিষ্ট ও মানসিক শ্রমের কাজে 
লি । এটা চিরাচরিত কৃষি-শ্রমের বিপরীত ( অর্থাৎ মরসুমের উপর অত্যন্ত 
নির্ভরশখল দৈহিক, অদক্ষ শ্রম )। সভরের দশকে বহু সমাজতান্ত্রিক দেশে 
কৃষি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে শ্রমিকদের অংশ ভুত বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি 
শ্রমিকদের মধ্যে এমন বনু গোষ্ঠীর উত্তব ঘটে যাঁরা সমবায়ের সদস্য নয় অথচ 
সেখানে কাজ করে । 

আরেকটি যে বিশেষ রূপের মধ্যে দিয়ে শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের 
ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তা হল ক্রমবর্ধমান শিশ্র-পরিবারের কাঠামো_কোনে প্রকারেই 
এটাকে একটিমাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায় না! হাঙ্গেরতে জনসংখ্যার 
প্রায় অর্ধেক এইরকম পরিবারের লোক ৷ এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার 
হলো বছু সংখ্যক পরিবারের মধ্যে শিল্প-শ্রমক ও মানসিক শ্রমে নিযুক্ত 
সানৃষদের অস্তিত্ব । -এই ঘটনাটির বিশালত্ব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 
অসাম্য প্রকৃতপক্ষে কমে আসছে, পুরনো হাঙ্গেরির সেই বিশেষ ধরনের জাত- 
চেতনা মিলিয়ে যাচ্ছে । সেই সময়ে মানসিক কর্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিরা একটা 
দূর্ভেন্য গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকত, কতকগুলো বিশেষ সুষোগ-দুবিধাও তারা 
ভোগ করত । 

কিস্ত-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ফলে যে নতুন সামাজিক কাঠামো 
- 'নার্সত হয়েছে সেটার অগ্রগতি ঘটছে শুধু ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমধয়িতার 
জন্যেই নয়, প্রধান শ্রেণীশুলোর কাঠামোর মধ্যে যে বিভাজন ঘটছে তার 
জন্যেও বটে । উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশ 
গ্রহণের জন্যে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেসব সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই অত্যন্ত 
মোঁলিক পার্থক্য দেখা যায় । সেই কারণে আসর! নেতৃস্থানপয় পার্টি ও 
আর্থনঈতিক কাৰ্যনিবাহ কর্মী গড়ে তোলার উপর এবং মেহনতি জনগণ, 
প্রধানত অরনমিকশ্রেণী, যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাঞ্জিক বিষয় পরিচালন! 
করে, তার উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি-যাতে 


f 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সতা গঠন ৃ ৬৭ 


বিভিন্ন সামাজিক দেচ সামাঘক যত্নত SE 
সুযোগ পায় ৷ ' 
বাসস্থান (শহর বা গ্রাম, জনবদতিপুর্ণ এলাকার আকার, যানবাহন, 
পথঘাট ও অন্যান্য সুবিধার অবস্থা ); দক্ষতার মানের মাত্রা, পরিবারের আকার, 
কর্মরত সংখ্য! ও তাদের উপর নির্ভরশশলদের অনুপাত ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যায় । 
অবশ্য একটা শ্রেণীর মধ্যেকার বিভাজন সবসময়েই মোটেই সমান ধরনের 
 নয়_ সমগ্রভাবে এতে সামাজিক বৈষম্য গভশরও হয় ন! : একই শ্রেণীর বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে (যেমন, অদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে) ক্রমবর্ধমান পার্থক্য 
আবার একই সঙ্গে অন্যান্য অংশের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় সম্পর্কের দিকেও নিয়ে 
ষায়। যেমন দক্ষ শ্রামক ও মানসিক শ্রমিকদের মধ্যেকার সমন্বয্শী সম্পর্ক | 


শ্রম $ সাম্য-বিচারের মানদণ্ড 

শ্রম, সামাজিক সম্পত্তি ও নতুন ধরনের বঈন পদ্ধতির ভিতিতে সমাজতন্ত্র 
একটা নির্দিষ্ট মাজার সাম্য অর্জিত হয়েছে । আমরা এ সম্পর্কে সচেতন ষে, 
এটা মোটেই চূড়ান্ত বা পর্ণ সাম্য নৈয়। কিন্ত কোনো রকম বাড়াবাড়ি না 
করেই আমরা এটাকে একট? এতিহাসিক গুরুত্বময় সাফল্য বলেই মনে করি। 
বহু মুগ ধরে শ্রেষ্ঠ নরনারণরা শ্রমকেই এমন একট! মানদণ্ড করে তোলার জন্যে 
সংগ্রাম করে এসেছেন যার (শ্রমের) মাধ্যমে শ্রেণীগত সুবিধা ও সম্পত্তির 
মাদার বদলে মানুষের মূল্য বিচার করা যায়। এখন আমাদের দেশে 
মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ব্যক্তিগত শ্রমের ফলাফল দিয়ে, এখনও এটা! 
(শ্রম) যথেষ্ট সঙ্গতিপূ্ণভাৰে করা না হলেও । 

* উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আমরা আগের চাইতে উন্নততর 
মাত্রার সাম্যের দিকে এগিয়ে যাব । এখানে যা সবচেয়ে স্পষ্ট তা হলে!) 
শ্রমিক ও কৃষকদের আয়ের সমন্যয়, তাদের সামাজিক নিরাপত্তার সমতা এবং 
নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সমান কাঞ্জের সমান বেতনের নীতি আরও সুষ্ঠভাবে 
প্রয়োগ করা ৷ অনুপার্জিত আয় উল্লেখষোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উন্নত 
মানের শ্রম_যার জন্যে দায়িত্ব ও জ্ঞানের প্রয়োজন_তার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি 
পেয়েছে । কিন্ত এখানে এখনও অনেক কিছু করতে বাকি £ সমাজের সমস্ত 


৬৮ পু শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


মানুষের কোন্‌ কোন্‌ প্রধান প্রয়োজনশয় চাহিদা পুরণ করতে "হবে তা সঠিক 
ভাবে নির্ধারণ করা, কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে ও কতখানি পর্যন্ত মৃুযোগ ও মর্যাদা 
সমান করতে হবে তার অনুসন্ধান এবং কোথায় সমাজের মানুষের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে অবনতি । 

আয়ের মধ্যে বৈষম্য এবং আয়ের পার্থক্যজাত আর্থনপতিক বৈষম্যের মাজা 
যা সমাজতত্তরেও থেকে যায়-_তাঁ পরিমাপ ও মৃল্যায়দ করার সমস্যাটি জটিল ।* 
একমাত্র এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিকাশের ধারাটি দেখতে পাওয়া 
সম্ভব : বিকাশ হচ্ছে ন! পার্থক্যগুলো। মিলিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, আয়ের 
পার্থক্যের মাত্রা যা সমাজতান্ত্রক আদর্শের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ সেট! 
বিচার করার পক্ষে সহায়ক--তা পরিমাপ করার মতো ও সমস্ত এটতিহাসিক 
পর্বে সকল জাতির পক্ষে প্রযোজ্য কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক মানদণ্ড নেই । 
সম্পাত্বগত পার্থক্যের গভগরত' বিচাঁবের মধ্যে অনেকগুলো উপাদান বর্তমান, 
ধেমন, আর্থনশততিক কলাকৌশল পরিচালনার দক্ষতা, সামাজিক রাজনৈতিক 
আবহাওয়া ইত্যাদি । 

আমাদের মতে, বর্তমানে শ্রমের পারিশ্রমিকের বৈষম্য অপেক্ষাকৃত কম। +* 
" ৯৯৪০-এর দশকের শেষাঁদক থেকে হাঙ্গেরিতে আয়ের পার্থক্য ক্রমাগত কমে : 
আসছে । কতকগুলো ক্ষেত্রে সমতাবাদ' লক্ষণও দেখা যাঁচ্ছে-_এটা অবশ্থ 
সমাজের আর্থনর্শ তিক ও সামাজিক ক্ষমতার সঙ্গে খাপ খায়না। নিয়োক্ত 
কারণের জন্যেই এটা ঘটেছে £ সমাজতন্ত্রের ভিত্তি কায়েম হওয়ার পর (এই - 
সময়ে ব্যাপক সংখ্যক মেহনতি মানুষ সমাজতন্ত্র গঠনকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে 
গ্রহণ করে) সত্যিকারের সম্পত্তিগত সাম্য বাড়িয়ে তোলার দিকে ক্রমাগত 
কেশক লক্ষ্য কর! যাচ্ছে । যার! নীতিগত ভাবে শ্রম অনুযায়ী বন্টনের 


রঘু 


* এই অসান্যের উৎস অনেকগুলো : শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে ( এর 
জটিলতার'মাত্রা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে কয়েক রকমের শ্রমের প্রতি 
সমাজের নেক নজর, ইত্যাদি ), কয়েকরকম উৎসের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক 
নাও থাকতে পারে (পরিবারের আকার, শিশুদের সংখ্য! ইত্যাদি )। 

** বর্তমানে হাঙ্গেরিতে উপরতলার মজ্ববি-শ্রমিকদের ১০ শতাংশ ও নিচের 
৯০ শতাংশের মোট মজুরির মধ্যেকার অনুপাত ১ থেকে ৬-এ নেমে 
এসেছে এবং পারিবারিক আয়ের অনুপাত এসে দাড়িয়েছে ৯ থেকে 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সত্তা গঠন ৬৯ 


ন্যাযযতায় বিশ্বাসী; কতকগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে তারাও সমতাবাদশ 
দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝৌকে । 

আমর এটা মনে করি যে, এখন দীর্ঘপন ধরে হার্গেরিতে শ্রমের 
পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে পার্থক্য বাড়তে থাকবে । অপেক্ষাকৃত জটিল ও 
দায়িত্পুর্ণ শ্রম বেশি মজুরি অর্জন করবেই ৷ সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ও 
সবনিয্ন আয়ের গায়ে হাত ন দিয়ে যারা কাজ করে তাঁদের আয়ের পার্থক্য 
করাটাই সঙ্গত হবে । জটিলতর ও উন্নত মানের শ্রমের জন্যে উচ্চতর বেতন 
ও অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ নতুন সম্পদ বের করে 
আনা সম্ভব । বেতনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বর্তমান তারতম্যের কারণ হলে! 
মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ও জ্ঞান । ব্যক্তি-মানুষের ক্ষমতা বিকশিত 
করার ব্যাপারে সমাজের স্বার্থ রয়েছে এবং সমাজ একে উৎসাহিত করবে, 
কারণ আমাদের আর্থনপিতিক বিকাশের এটাই প্রধান উৎস | 

আমাদের মেহনতি জনগপের সামাজিক ন্যায় ও বাস্তবতা সম্বন্ধে তণশ্ঃ- 
বোধ রয়েছে । মতামত যাচাইয়ের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদনে 
প্রশাসকদের শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যাপারে অধিকাংশ শ্রমিকের 
কোন আপত্তি €বই-। মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ আয় যা মানুষের প্রকৃত শ্রম- 
উৎপাদনের সঙ্গে ও তার কাজকর্মের সামাঞ্জিক: তাৎপর্ষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
নয়, তাকেই শুধু সমালোচনা ফর! হয়। কিন্তু অর্জিত আয়ের একটা অর্থ- 
নগতিভিত্তিক উচ্চসীম! আছে যা একটা বিশেষ অবস্থায় সামাজিকভাবে মেনে 
নেওয়া চলে। ৪ 

আয়ের পার্থক্যের মাত্রা বিচারের ক্ষেত্রে, আয়ের বিভিন্ন ধরন, তার 
উৎসগুলোও বিচার করে দেখা প্রয়োজন, শুধু বেতন বা মজুরি হিসেব করে 
৪ | জাতীয় আর্থ ব্যবস্থায় কর্মরত ব্যাপক সংখ্যক কর্মীর মধ্যেকার 

আয়ের বৈষম্য আরও কম ৷ কতকগুলো! শর্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী 

ও অংশের বৈষয়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে এটা দেখা গিয়েছে যে, 

ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণার বিপরখতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার গড় 

পার্থক্য দক্ষ শ্রমিক ও বুদ্ধিজশবীদের মধ্যেকার পার্থক্যের চাইতে বেশি । 

মোটামুটিভাবে শতকরা ৮০.জন বুদ্ধিজীবণ, শ্রমিকদের চাইতে ভালো 


অবস্থার মধ্যে বসবাস করে ! কিন্ত আবার শতকরা ২০ জ্রন শ্রমিকের 
জশবনযাত্রার অবস্থা কয়েক ধরনের বুদ্ধিজীবীর চাইতে ভাল । 


শারন্তি_-৫ 


৭০ শান্তি জবাধীনত1 সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৯৯৮০ 


দেখলেই হবে না । যাকে “দ্বিতীয়, অনুপুরক” আর্থনীতিতক ইউনিট বলে, 
আমর! হাঙ্গেরিতে কয়েক বছর ধরে সেই বিষয়টিকে খু"টিয়ে অনুশশলন 
করে দেখছি । আমাদের দেশে এমন কয়েক ধরনের আর্থনগতিক কার্যকলাপ 
রয়েছে যার থেকে বাড়তি রোজগার হয়, যাদের আকারের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য রয়েছে । এমন সব বাড়ি ও বাগানের জাম রয়েছে শুকর পালন, 
াসমুরগী পোষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের সামগ্রিক উৎপাদনে যাদের অংশ 
ষথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । এই ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদনের সমস্ত কারিগরি শর্ত 
সৃষ্টি করে সমবায়গুলো । এর! বাড়ি ও বাগানের জমির মালিকদের 
সরবরাহ করে ভালে! জাতের ঘোড়া, বীজ, সার ও পশু খাছ । সামাজিক 
সম্পত্তির সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের উচ্চ- 
মাত্রার দক্ষতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । এইসব প্রতিষ্ঠান মেহনতি মানুষের 
তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়তি আয়ের উৎস ৷ ফলের বাগানেরও 
অনুরূপ ভূমিকা রয়েছে কিন্ত বাড়ি ও বাগানের মতো আয় সেখানে হয় 
নাঁ। অন্যান্য কতকগুলে! ক্ষেত্রের (যেমন তালাওয়াল!, গাড়ির মেকানিক) 
শ্রমিকদের কথাও উল্লেখ কর! দরকার-_এর'! তাদের ডিউটটির বাইরে স্বনিয়ুজ 
কারিগর হিসেবে সরকারিভাবে কাজ করে । এইসব কাজের প্রতিসরকারের 
সমর্থন থাকে, কারণ এই ধরনের আয়ের পেছনে প্রকৃত শ্রমের যোগান 
রয়েছে, এই শ্রম সমাজের প্রয়োজনীয় । 

অবশ্ত আরও এমন সব আয় রয়েছে 1 উপার্জিত বলে মনে কর! যায় 
না, যেমন ভঁইভীর বা হোটেলের পরিচারকদের বকশিস । এই আয় নির্দিষ্ট 
‘সার্ভিস’ দেওয়ার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত কিন্ত তার সঙ্গে অতিরিক্ত 
শ্রমউৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই । যারা! দুর্লভ ‘সার্ভিস’ দেয় এবং প্রচলিত 
মূল্যের চাইতে বেসরকারিভাবে চড়া দর হাকে তাদের ক্ষেত্রেও একথা 
প্রযোজ্য ৷ শহরে ফ্ল্যাট ও টুকরো! জমি লীজ দিয়ে এবং বিশ্রাম ও অবসর- 
বিবনোদনের জন্যে গ্রামের বাড়ি ভাড়া দিয়েও বেশ খানিকটা রোজগার 
হতে পারে । এই ধরনের আয়কে সীমাবদ্ধ করার জন্যে আমরা কর বসিয়ে 
থাকি । এতে জনগণের সমর্থন রয়েছে । কিন্ত এক্ষেত্রে কাজ তখনই সম্পূর্ণ 
করা যাবে, যখন রাষ্ট্র কেন্দ্রীত্বৃতভাবে সমস্ত ধরনের “সাভিস'- সূ ব্যবস্থা 
সুসংগঠিত আকারে করতে পারবে । 
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মজুরির স্তরের যধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পার্থক্য চলতে থাকলে তার পরিণতি 
ঘটে অসম সম্পা্ত-সম্পর্কে । স্থাবর ও অস্থাবর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকারের 
মধো তার পরিচয় পাওয়া যায় আমরা যদি শ্রম অনুযায়ী বন্টনের নীতি 
সুষ্ঠভাবে প্রযোগ করতে চাই তাহলে এটাকে বিচারের মধ্যে আনতেই হবে । 
আমাদের সঘাজতীন্রক রাই অজিত আয়ের সঞ্চয়ে বাধা দেওয়া দুরে থাকুক, 
সেভিংস ব্যাঙ্ক ও দঞ্চয়ের উপর থেকে কর তুলে দিয়ে কার্যত একে উৎসাহিত 
করে । ' অসংযত ব্যয় ও মিডব্যয়িতার মধ্যে তুলনা করে লাভ নেই । ভিন্ন 
উদ্দেশ্তে যে ব্যক্তি তার উপার্জন ব্যয় করে তার চাইতে যে-লোকটি.তার নিজের 
বাড়ি তৈরি করে তার সমাজতান্ত্রিক চেতনা কম--এরকম মনে করাও ঠিক 
নয় । সেই কারণে সমাজতত্ত্রে নিজেদের সঞ্চিত আয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করাকে যেসব বাক্যবাগণীশ নিন্দা করে থাকে আমরণ 
নশতিগতভাবেই তাদের বিরোধী । 

এই তথ্যটিকেও উপেক্ষা করা যায় না যে কতকগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
উত্তর হয়েছে পুরোনো হাঙ্গেরির জমানে সম্পদ থেকে । অতীতের সঙ্গে 
সম্পর্কিত সম্পত্তিগভ পার্থক্য ধরে ধরে কমে আসবে এবং একদিন তার 
অন্তিত মিলিয়ে যাবে। কিন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকারের মধ্যে আরও যেসব 
পার্থক্য রয়েছে একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার বাইরে সেগুলো যেতে পারে না ৷ 
যেমন, আমাদের জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের ও তাদের 
ছেলেমেয়েদের জন্তে সঞ্চয় করে চলেছে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
শিনছে.। নিজেদের বংশধরদের জন্মে এই মনোভাব উপলব্ধি কর! যায়! 
সেইজন্যে উত্তরাধিকারের অধিকার আইনে স্বীকৃত । আমরা এটা! মনে করি 
যে, তরুণ প্রজন্ম মোটামুটি সমান সুযোগের মধ্যে তাদের জীবন শুরু করছে 
এবং সেই কারণে একট! নির্টিউ সমা পর্যন্ত আমরা উত্তরাধিকারের বিষয়টিকে 
মেনে নিয়ে থাকি । 

হাঙ্গেরির মেহনাত মানুষের বৈষয়িক সমুধস্থাচ্ছন্দ্যের অগ্রগতি সামাজিক 
সাম্যকে বাড়িয়ে তুলছে । কিন্ত এটাও ম্পন্ট যে, কতকগুলো ক্ষেত্রে এই 
প্রক্রিয়ার সামাপরক সাম্যের উপরে, মানুষের চেতনা ও তাদের জীবন-ধারার 
উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । কোনো ব্যক্তির বৈষয়িক 
সম্পদকে সম্বল করে তার সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তোলের চেষ্টাকে সব 
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সময় প্রতিরোধ করা যায় না। সেই কারণে সম্পদ বন্টনের প্রশ্নটির উপর 
আমাদের পার্টি বিশেষ নজর দেয় এবং এটাকে পার্টির সামাজিক নশতির 
একটা! গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে করে । 


অধিকার ও স্থযোগ-সুবিধার সাম্য 

এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, সমস্ত নাগরিকের জন্যে সমান রাজনৈতিক 
- অধিকারের দাবি প্রথম বুর্জৌয়ারাই উত্থাপন করেছিল, সমাজতন্ত্র বা 
প্রলেটারিয়েট উত্থাপন কবেনি । (ভি, আই, লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, 
২০শ খণ্ড, ৯৪৫ পৃঃ) । সমাজতান্ত্রিক সমাঞ্জ মেহনতি মানুষের স্বার্থে এই 
কর্তব্য কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পল্প করেছে কিন্ত আইনের কাছে আনুষ্ঠানিক 
সমতার বদলে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন এক গণতন্ত্র কায়েম করার 
উপরে যে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান সুনিশ্চিত করে । 

এটা বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে, রাঞ্জনেতিক অধিকারের দিক 
থেকে,আধুনিক সমাজতন্ত্র একটা সাম্যের সমাজ । এখানে কোনে! শ্রেণী বা 
গোষ্ঠী আইনগতভাবে বিশেষ সুবিধার অধিকারশ নয় (এটার অর্থ অবশ্য এই 
নয় যে সাম্য বৃদ্ধ করার সমস্যাটি আর প্রাসঙ্গিক নয়) ৷ 

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাঞ্জতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক সংগঠনের 
বিকাশের বিশেষ তাৎপর্য হলো নতুন নতুন চাহিদার সঙ্গে একে খাপ-. 
খাইয়ে নেওয়া,। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার এবং রাজনৈতিক অধিকারের 
ক্ষেত্রে সাম্যের বৃদ্ধিই চরম লক্ষ্য নয়। সমাজের দৈনন্দিন জ্শবনে 
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিকে (যে কাঠামোকে ইতিমধ্যেই সমাজ ছাপিয়ে চলে 
গিয়েছে) আবিষ্কার করা এবং এই ধারায় জরুরী সমস্যাবলশ সমাধানের উপায় 
অনুদন্ধান করা । রাজনৈতিক সংগঠনের সমস্ত শক্তিগুলোর কার্যকলাপের 
প্রকৃত গণতন্ত্ৰ করণ প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 

১৯৭০-এর দশকে অন্যান্য সমাজতাপ্রিক গোষ্ঠীভূক্ত দেশের মতো 
হাঙ্গেতিতেও বিকাশমান গণতন্ত্রের প্রতি গভীর মনোযোগ কেন্দ্রীভৃভ হয় । 
কারণ সমাজতন্ত্র নির্মাণের বর্তমান স্তরে রাজনৈতিক (৪ আইনগত সাম্যের 
সমস্যার উপর এক জোরালো আলোকপাত ঘটেছে । বিভিন্ন শ্রেণী, অংশ 
ও গোীগুলোর (পেশাগত, স্থানীয়, বয়স ইত্যাদি অনুযায়ী ) স্বার্থরক্ষাকারশ 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পুর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 
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বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির আশা-আকাক্কার তুলনা 
ও সংযোগের ফলে মানুষের যে চাহিদাঁবোধ জার্গে তার থেকেই সামাজিক 
স্বার্থের উত্তব ৷ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলো রাজনৈতিক আকাক্র! হিসেবে 
সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তভূক্তি হয়। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি ও 
সামানিকগোটীগুলোর এসব চাহিদা ও স্বার্থ পুরণ করার উপযুক্ত পরিবেশ 
সৃষ্টি করে! এই চাদ! ও স্বার্থ সামাজিক বিকাশের প্রগতিশশল কেকের 
লক্ষণ £ এটাই আমাদের সমাজে রাজনৈতিক সাম্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
'সশমারেখা”। এর মধ্যে শ্রামকশ্রেণী ও তার মিজদের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায় । 

বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্থার্থগুলে! (যার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে ) তুলে 
ধরার পদ্ধতি ও সামাজিক ফলাফল এখনও পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি নতুবা বিকৃত- 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ; এগুলে। অত্যন্ত জটিল এবং এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট ' 
গবেষণ! হয় নি । “অন্তর্নিহিত স্বার্থগুলোকে সমাজ-জীবনের সামনে তুলে 
ধরার জন্যে বিশেষ কোনো! প্রণালপ সৃষ্টি করার আদে কোনে! প্রয়োজন আছে 
কি? হ্যা, স্পষ্টতই তার প্রয়োজন আছে । কারণ এইগুলে! ধরে ধরে 
ও ছদ্ম আবরণের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামনে এসে হাজির হয় । 

যদি বাস্তবভাবে বিদ্যমান সমাজের স্থার্থগুলে। রাজনৈতিক আন্দোলনের 
রূপ নেয় এবং সমাঞ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলো সৃত্রায়িত হয়, তাহলেই সমাজ- 
তন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে । এটা এ স্বার্থ গুলোর 
মধ্যে একট! সমন্বয় আনতে পারে । রাজনৈতিকভাবে জটিল সমস্যাবলশকে 
আবিষ্কার ও সমাধান করতে পারে এবং যেকোনে রকম সম্ভাব্য সংঘাতের সে 
মশমাংসা! করতে পারে । কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা যত বেশি মাত্রায় 
স্বার্থের বিভিন্নধর্মীও স্তর বিশ্বস্ত কাঠামোটাকে প্রকাশ করতে পারে, তত বেশি 
মাত্রায় তার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্য | 

কিন্ত সমাজ-প্রশাপনে স্বার্থের, বিশেষ করে আর্থনীতিক স্বার্থের ব্যাপক 
চিহ্ৰিতকরণ ও বিচার-বিবেচনার পরিণতি ঘটে প্রথমত বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠী 
গঠনের মধ্যে, এসব স্বার্থের বাহন হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত তাদের আরও 
বিভাজনের মধ্যে । উভয়ের জগ্রেই প্রয়োজন হয় প্রাসঙ্গিক স্বার্থগুলোর 
প্রতিনিধিত্বকরণ, সমন্থয় সাধন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতির উন্নতি ৷ 

সামাঞ্জিক স্বার্থগুলোর বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্যের 
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বিকাশের জন্যে প্রয়োজন হয় রায় সংস্থাগুলোর উন্নত্তি সাধনের, কেন্দ্রীয় 
ও স্বানশয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের মধ্যে আরও সমন্বয় সৃষ্টির এবং কাজকর্ম 
আরও সহজ করে তুলে দ্রুত সম্পন্ন করার । তাই, ষেকাজগুলোকে “সামান্ধ’ 
মনে করা হয় অথচ জনমতের উপর যাদের প্রভাব বেশ জোরালো, সেক্ষেত্রে 
আমরা চাই প্রশাসনিক সংস্থাগুলো দমনের হাতিয়ার না হয়ে সেবামূলক 
হয়ে উঠুক । শুধু গোটা সমাজের স্বার্থ নয়, প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থ রক্ষার 
জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়াস যত বাড়তে থাকে, ততই আমরা পদক্ষেপ করতে থাকি 
পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্যের দিকে । 

সামাজিক সাম্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব । 
সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজকে সমধর্মী করার কালে সাংস্কৃতিক কর্মনীতির 
- প্রভাব যথেষ্ট | হাঙ্গেরিতে, যেখানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নানাশরেণী 
ও বর্গের ক্ষেত্রে এটতিহাসিকভাবেই বিরাট ব্যবধান বুয়েছে, সেখানে এই প্রশ্নটি 
বিশেষ জরুরি । 

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি হওয়ায় এটা মনে হয়েছিল যে, শিক্ষা 
অর্জনের মধ্যে যে অসম সুযোগসুবিধা বর্তমান সেটা শোষণতান্ত্রিক সমাজের 
লক্ষণ, সমাতন্ত্রে সেটা আপনা-থেকেই দূর হবে । সংস্কৃতি-জগতে বৈষম্য 
দর করার ব্যাপারে স্কুল ও শিক্ষা-পদ্ধততর উপর স্পষ্টতর অতিরিক্ত গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছিল । অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাপিত হয়েছে যে, এখানে আমরা 
আরও জটিল সামাজিক সমস্যার সম্মথণীন। এই সমস্যার সমাধান শুধু সময়ের 
মধ্যে দিয়েই হবে না, এর জন্যে প্রয়োজন সুচিস্ভিত ব্যবস্থাবলশ ৷ 

এটা খানিকটা! আনন্দের সঙ্গেই বল! যায় যে, হাঙ্গেরিতে নতুন প্রজন্ম- 
গুলোর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য সৃষ্টি হয় সেট! ক্রমশই কমে আসছে । 
কিন্ত এখনও এটা সুস্পষ্ট যে, স্কুল পরিবেশের প্রভাব পুরোপুরি প্রতিরোধ 
করতে অক্ষম ৷ সমাজের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা যে মৃল্যবোধে গড়ে 
ওঠে, স্কুল বিভিন্ন পন্থায় সেটা আবার তাদের মধ্যে চারিয়ে দেয়, তাদের 
সমগ্র জীবনে এটার প্রভাব বেশ প্রবল । শুধু আয় বৃদ্ধি করে ও সামাঞ্জিক- 
আর্থনীতিক ব্যবস্থার সাহাষ্যে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না) বিভিন্ন 
সামাজিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মান ও মূল্যবোধের কাঠামো অনেকটা পরিমাণে 
তাঁদের নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সত্তা গঠন ৭৫ 


এটা স্মরণ করা যেতে পারে ষে, ঘুদ্ধোত্তরকালে অন্তান্ত সমাজতান্তরক 
দেশের মতো! হাঙ্গেরিতেও শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম 
হয়। একটা নতুন, সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী .গোষ্ঠী উঠতে থাকে, মানসিক 
কর্মরত শ্রমিকদের একটা অংশ নতুন রূপ নেয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 
তথাকথিত “এক স্তরের” গতিশীলতা (যেমন দক্ষ শ্রমিক থেকে বুদ্ধিজশবণন্তে 
রূপান্তর) হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই শুধু সৃষ্টি হয় না, “স্বি-স্তর” 
গঠতিশীলতার (কৃণ্ষ শ্রমিক বা অদক্ষ শ্রমিকের মাথার কাজ-করা শ্রমিকে 
রূপান্তর) সম্ভাবনাও সৃষ্ট হয় । মুদ্ব-পূর্ব হান্সেরিতে অদক্ষ শ্রামক-পরিবারের 
কোনো ভরুপের পক্ষে বুদ্ধিজীবীতে “উন্নীত” হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ১ থেকে 
২০০ আর ১৯৭৩ এ এটা দাড়িয়েছে ৯ থেকে ৫০ । 

এ সময়ে পামাঞ্জিক গতিশশলতার চালিকাশক্তি প্রধানত সৃষ্টি হত 
সামানিক-রাজনৈতিক উপাদান থেকে । সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ সৃষ্টি হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতি পাণ্টে যায় । উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাঞ্জ গড়ে 
ওঠার তাগিদে সৃষ্ট হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্যার অগ্রগতির ক্রুততা এবং 
আর্থনশীতিক প্রক্রিয়াগুলোর তীব্রতা । নতুন প্রজন্মের কাছে উন্নততর 
অবস্থানের দিকে এগিয়ে যা«য়ার সম্ভাবনাটা এখন শিক্ষার নির্দিষ্ট মানের 
সঙ্গে ক্রমশই বেশিমাত্রায় সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ছে । জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং 


. সংস্কতিবান হয়ে ওঠা সামাঞ্জিক কাঠামো পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বিরাট 


প্রভান ফেলছে । এই কারণেই, সাংস্কৃতিক পার্থক্য দূর করার ক্ষেত্রে স্কুলের 
নেহাতই সীমাবদ্ধ ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা সচেতন বলেই সামাজিক গ্রাত- 
শীলতার এ গুরুত্বপূর্ণ খাতটির মাধ্যমে আমাদের প্রভাব সৃষ্টির কাজকে আমর! 
মোটেই শিথিল করতে চাই না । 

সমাজতন্ত্র এমন একটি সমাজ যার সামাজিক কাঠামো কখনও অনড়, 
অপারিবর্তনপয় হয়ে যায় ন! ৷ জনশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হলো! 
সেইসব সামাজিক গোষ্ঠী ও অংশের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা যারা 
. অপেক্ষাকৃত কম সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধ! পেয়ে থাকে । তারা যাতে তাদের 
শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের মধ্যেও প্রতিযোশিতামুখী? হয়ে উঠতে 
পারে সেটার দিকেও নঞ্জর রাখা হয়। স্কুল ছাড়ার সময়েও এটা তাদের সমান 


সুযোগ-সৃবিধা দেবে । 
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দীর্ঘদিন ধরে আমরা হাঙ্গেরিতে দ্ধুল শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারকার্য চালাতে 
চাই । এর উদ্দেশ্ত হলে! এই সংগঠনে স্তরবিন্বস্ত ব্যবস্থার উপাদানগুলো দূর 
করা এবং ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশেষ বিশেষ কর্মসুচী রচনা ৷ পরণক্ষ 
থেকে এটা দেখা যায় যে, তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে শিশুদের সক্ষম করে 
তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলা যায়, এইভাবে কমিয়ে আনা যায় 
তাদের ‘গোড়ার’ পাখক্য ৷ 

জনশিক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্মুখী উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের পার্টি সমাজের 
সামনে কতকগুলো বাস্তব লক্ষ্য তুলে ধরে । জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মনীতি 
কতখানি পর্যন্ত সামাজিক গতিশশলতাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং আগু 
ভবিষ্যতে কণ ধরনের গতিশীলতার (সামাজিক ও ব্যক্তিগত) জন্য প্রয়াস 
চালানো উচিত? | 

সমাজতান্ত্রি স্বার্থের দিক থেকে সব চেয়ে অনুকূল গতিশলতার মাত্রা 
একমাত্র তখনই সৃষ্টি করা যায়, তখন ছেলেমেয়েরা কশ হবে সে সম্বন্ধে বাপ- 
মায়ের মতামতে পরিবর্তন ঘটে ৷ শুধু ভালো মুক্তি দিয়ে এটা কর! যাবেনা । 
কাজের বাস্তব পরিস্থিতি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের জশবন ব্যবহারিক 
কর্মক্ষেত্রে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে এবং একমাত্র এই পুর্বশর্তের উপর 
নির্ভর করে ব্যক্তি-মানুষের ক্ষমতা-ভিত্তিক সামাজিক গতিশপলতাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া যায় ৷ 

সামাজিক কাঠামোতে মৌলিক পালাবদলের ফল স্বরূপ সাম্যের সমস্যাকে 
বিভিন্ন সামাজিক অংশ ও গোষ্ঠীর জীবনে প্রয়োগের বিষয়টিকে ক্রমশই 
বেশি বেশি করে বিবেচন! কর! হচ্ছে-_এর সামাঁজক-আর্থলশীতক দিক- 
গুলো ক্রমশই সামনে আসছে । মার্কসবাদী-লেনিনবাদপ তথ্বের দৃিকোণ- 
থেকে সমস্যাটি সম্বন্ধে এ এক নতুন দৃষ্টিভল্পি--কারণ বিভিন্ন শ্রেণী “বিলোপ 
করার ও লাম্যে পৌছনোর সমস্যার কাঠামোটিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে 
ষায়। ৃ 

পার্টির নীতির প্রধান লাইন এবং সামাজিক রূপান্তরের গতি ও 
অগ্রাধিকার স্থির করার সময় এইচ এস ভাবলিউ পি জনমতের, বিশেষ 
করে অর্জিত সামাজিক সাম্যের মাত্রা সম্বন্ধে মেহনতি জনগণের মূল্যায়নকে, 
ধারাবাহিকভাবে অনুশশলন করে থাকে ৷ হাঙ্গেরিতে ১৯৭৭ সালে যে, 


মানুষের সমাজতান্ত্রিক সত্তা গঠন ‘aa 
সমশক্ষা চালানো হয় তার থেকে দেখা যায় যে, মেহনতি মানুষের ব্যাপক 
অংশ সামাজিক সাম্যের আদর্শটিকে বরণ করে নিয়েছে । যদিও তারা 
সমাজ-জীবনের বহু বিশেষ ঘটনা ও দিক সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি 
পোষণ করে, কিন্ত প্রচলিত সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে সামগ্রিক- 
ভাবে তাঁদের মধ্যে সন্তুষ্টি বিদ্ূমান ! ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে আমাদের 
অর্থনশতির গতিশীল বিকাশ সমেত আরও অনেকগুলো. উপাদান থেকে 
এই অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে_এর সঙ্গে মুক্ত রয়েছে জীবন- 
যাত্রার মানের লক্ষণীয় অগ্রগতি এবং সামাজিক কাজকর্মের সুষ্প্ট 
গণতন্ত্ররকরণ । 

আমাদের সমীক্ষা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, অধিকাংশ শ্রমজশবশ 
মানুষ তাদের বাকি সামাজিক অংশের সঙ্গে দৃঢ় একাত্মতা বোধ করে । 
তাদের অবস্থায় ভার! সস্ভষ্ট এবং এটা রক্ষা করতে চায় ৷ | 

সমশক্ষায় এট! প্রতিষ্টিত হয়েছে যে, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের ন্যায্যতা 
বিচার এবং সামাজিক শ্রম বিভাগের মধ্যে মানুষের স্থান-_এই দুইয়ের মধ্যে 
কোনে! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই । অর্জিত সাম্যের বাস্তব মাত্রার মৃল্য বিচার প্রধানত 
নির্ধারিত হয় ব্যক্তি-চেতনার কাঠামো, ব্যক্তিগত শ্রম-কর্ষের বৈশিষ্ট্য, 
ব্যাক্তিগত মতামত ও জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা । অর্থাৎ এট? নির্ধারিত 
হয় শোঁণ-উপাদানগুলোর দ্বারাঁযে উপাদানগুলো সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের 
ক্ষেত্রের চাইতে ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন । হাঙ্গেরির মেহনতি জনগণের 
একটা অতি ক্ষুদ্াংশ এটা মনে করে যে, আমাদের দেশে একট! বিরাট 
অসাম্য রয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (প্রদত্ত মতামতের প্রায় ৭০ শতাংশ) 
মনে করে যে, বেশির ভাগ মানুষ গড়পড়তা সমান বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে 
বসবাস করে, শুধু একটা সংখ্যালঘু অংশ বেণ খানিকটা ভালে! বা খারাপ 
' অবস্থার মধ্যে থাকে । মোটামুটিভাবে ৩০ শভাংশ এই গ্রড়পড়তা অংশের লোক 
বলে নিজেদের উল্লেখ করে | . 


bd ২ ফু রা 


সামাজিক সাম্যে পৌছানো একটা দর্ধায়ত ও জটিল এতিহা ক প্রক্রিয়া । 
এটা শ্রমজীবী জনগণের পুরুষানুক্রমিক প্রয়াসের ফল । এর জন্যে প্রয়োজন 


শ্লেণী-মৈত্রী ও রাজনৈতিক জোট 


পুঁজিবাদ দেশগুলোতে আজকের শ্রেণী সংগ্রামের পাঁরপ্রেক্ষিতে একদল 
গবেষক এই বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন । গবেষক দলে ছিলেন ইরাকের 
কমিউনিস্ট পার্টির পিট ব্যুরো সদস্য জাকি হেইরিঃ পাতিকায় তুরস্কের 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কেনাল কেরভান. চিলির কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছগে। ফাজিও এবং গ্রিগরি ভগোলামভ, পি এইচ 
ডি (সোভিয়েত ইউনিয়ন) | 
সাধারণ সমস্যাবলী সংক্রান্ত কমিশন 'লোননবাদের রণনশতিগত 
ধারণ! ও একাল? শপর্ষক যে গবেষণা কর্মপৃচণ প্রণয়ন করেছিল সেই অনুযায়শ 
এই পর্যালোচনা চালানো হয় । 
আঙঞকের বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নতুন সামাজিক শক্তিগুলোর যোগাযোগ, 
পুঁজিবাদী সমাজের বিচ্ছিন্ন শ্রেণগুলোর রাজনৈতিক-সামাজিক কার্যকলাপ 
ও স্তরের অসম বিকাশ এবং সংগ্রামের স্তরে ভ্রেণগুলোর ও রাজনৈতিক 
দলগুলোর বিন্যাসে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে__পেই বিতর্কিত প্রশ্নগুলি* নিয়ে 
গবেষকমণ্ডলী আলোচনা করেন । এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে আছে পুঁজিধাদী 
সমাঞ্জের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনসমূহ এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের 
সমস্যা, বিপ্রবী প্রক্রিয়ায় শ্রেণশবিন্যাসের গতিপ্রকৃতি ও বুর্জোফাদের অংশ 
বিশেষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, বিভিন্ন টির মোর্চা এবং গণ- 
আন্দোলন ৷ 
পর্যালোচনার কয়েকটি ফলাফল নিচে দেওয়া হল £ 
* ৯৯৭৫ ও ৯৯৭৬ সালে ভাবল, এম আর-এ শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের 
মিত্রবর্গ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা হয়। এতে ২৫ জন 
অংশ নিয়েছিলেন । (আলোচনার দলিলগুলে! একই নামে 
৯৯৭৭ সালে পিস আযাণ্ড সোশ্তালিজম পাবলিশার্স, প্রাগ একটি 


বই আকারে প্রকাশ করে 1) পরে এই পিক শ্রসিকত্রেণীর মিত্রদের 
সম্পর্কে আলোচনা পুনরায় শুরু করে (ভাব, এম আর, জুলাই ১৯৭৭, 


Fo শান্ত স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


শরমিকশেণীর নেতৃত্ব-িরোধী ধ্যান-ধারণা 


, এই শতাব্দীর বিগত পঁচিশ বছর ধরে পুঁজিবাদ সমাজের মধ্যবর্তী শ্রেণীর- 
গঠন ও অবস্থানেষে পরিবর্তন গুলে! ঘটেছে গবেষকদলটি তা পরীক্ষা করেন । 
পরিবর্তনগুলো হচ্ছে £ কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার হ্রাস, বুদ্ধিজীবী কর্মীদের 
প্রধানত বিজ্ঞানী, কৃৎকুশলণশ এবং ইঞ্জিনিয়ারদের আনুপাতিক সংখ্যা ও 
প্রভাব বৃদ্ধি, শহরে মধ্যবিতরদের নতুন চরিত্র এবং নতুন প্রকাশ ভূমিকা 
প্রভৃতি । এই পরিবর্তনগুলোর ফলে শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি 
তত্বগত অনুসিদ্ধান্ত টানার প্রয়োজনীয়তা তার! বৌধ করেছেন । এর মধ্যে ' 
প্রথমটি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অধীনতা সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত । রঃ ১ 

ইতিহাস গত দিক থেকে, বৈপ্রবিক প্রক্রিয্বায় শ্রসিকত্রেণীর নেতৃত্বের * 
ধারণাটি মার্কসবাদই প্রথম প্রকাশ করে । এমন একট! সময়ে এমম তত্ব 
উপস্থাপিত হয়েছিল যখন কৃষকরা বুর্জোয়া সমাজের সবচাইতে সংখ্যাগুর- 

. শ্রেণী ছিল । সামার্িক-উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের বাস্তব অবস্থানের কারণেই - 
কৃষকরা আগন্ন প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলোর জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাতে 
পারত না, এমন তি তারা নিজেরাই তাদের শ্রেণণ স্বার্থগুলো রক্ষা করতে 
পারত না) তাদের উৎপাদনের পদ্ধতি তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে | 

মে, আগস্ট, ডিসেম্বর ১৯৭৮, জুলাই ও ডিলেম্বর ৯১৭১ এবং জুন, জুলাই 
ও আগস্ট ১৯৮০) । যে সমস্ত বই-পত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
আলোচিত কয়েকটি সমধ্যাকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে গবেষক দল 
সেগুলোকে গণ্য করেছে৷ 
* মার্্ফবাদশী পণ্ডিতরা সর্বদা মধ্যবর্গকে একইভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করেন না! । 
কেউ কেউ কেবল শহুরে মধ্যবর্গের কথাই বুঝিয়ে থাকেন | কৃষক ও বুদ্ধি 
জীবীদের বাদ দেন । আমাদের মতে যারা বিষয়পত দিক থেকে বুর্জোয়া 
বা শ্রমিকশ্রেণী কারো মধ্যেই পড়ে না, বরং তাঁদের মাঝামাঝি একটা 
স্তরে অবস্থান করে, এমন সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সকলের ক্ষেত্রেই 
মধ্যবর্গ কথাটি প্রযুক্ত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত (ভ্ঞাপাদলায়া 
ইয়েজপা ভি পশৌজ্রেমেনম মায়ার, খণ্ড ১, মস্কো, ১৯৭৯, 
পৃঃ-২৭৪)। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি পঁজিবাদীশ্রেণীর কাঠামোকে 
“তিনটি প্রধান গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে: শোষিত, শোষক ও মধ্যব্গ 
- হিসেবে ভাগ করেছিলেন” ( কালেক্টেড ওয়ার্কল খণ্ড ৩৯, প-৪৫৩ রুশ 
ভাষায়) । (85, 4 ্ 
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রাখত, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল স্থানীয়ু--জাতীয় নয় এবং তাদের 
কোন রাজনৈতিক স-গঠন ছিল না (কার্ল মার্কস-ও ফেডারিক এন্গেলস, 
িলেক্টেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮) ৷ পুঁজিবাদে বিশ্বে কৃষকদের 
অনুপাত এখন দারুণভাবে. হাস পেক়েছে। ছাড়! তারা নিজেরাই 
বদলে গ্রেছে। অনেকেই এদের শ্রমজশবশ মানুষ যার! তাদের অধিকারগুলো 
রক্ষার জন্য সংগঠন চালায়, আধুনিক কৌশলের ব্যবহার করে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয় ইত্যাদি ইত্যাদি । এতে সংশয় জাগে বৈল্পবিক পরিবর্তনের জন্য 
সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণশর একা ধিপত্যের প্রশ্নটি আগের 
মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ কিন! ৷ 

নিশ্চিতভাবেই বলা হয়, সারা দুনিয়া জুড়ে বা অদূর ভবিস্যতেও এই 
ধরনের সংশয়ের কোন কারণ নেই, কারণ বহু দেশেই কৃষকরাই কর্মরত জন- 
সংখ্যার অধিকাংশ বা সংখ্যাগত দিক থেকে কেবল শ্রমিকশ্রেণীর পরই তাদের 
স্থান ৷ - তবে আমর! যখন শ্রমিকশ্রেপীর একনায়কত্বের সমস্যা নিয়ে আলো- 
চন! করব একাধিক দেশে কৃষকদের আনুপাতিক হার যথেষ্ট ' পয়িমাণে হাস 
পাওয়ার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে । 

কিন্ত তাদের সংখ্যা হাদ গেলেও শ্রেণী সংগ্রামে কৃষকদের ভূমিক! 
বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। এবং এই ভুমিকা নতুন গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। 
কৃষকদের সামাজিক ভূমিকার প্রধান পারিবর্তনটি হচ্ছে তারা আরো বেশি 
বেশি করে সামত্তবিরোধখ, জমিদারাতরোধশী শক্তি থেকে একচেটিয়াবিরোধশ 
শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে) কৃষি উৎপাদনের ওপর ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া 
পাঁজর নিয়ন্ত্রণের খপ, এবং কারিগটর সুয়োগ-দৃবিধা ও সার সরবরাহ, কৃষি 
পণ্যের বাঞজারজীভকরণ (এসবই বৃহৎ পুঁজির কুক্ষীগত ) ইত্যাদির মাধ্যমে 
গ্রামাঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শোষণ বৃদ্ধির এট! একটা ফল | কৃষক 
আন্দোলনের গুণগ্তভাবে এই নতুন রূপাস্তর একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
শ্রসিকশ্রেণীকে তার অগ্রণী ভূমিকা পালনে অধিকতর সুযোগ দিয়েছে । 
গব্ষ্কদল মনে করেন, কৃষকদের সংখ্যাগত শক্তি যা-ই-হোক সামাঁক্জিক-অর্থ- 
নৈতিক জীবনে তাদের সুস্পষ্ট ভূমিকার কথা মাথায় রেখে একথা বল! যায় 
যে আগের মত আর্জও একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের অন্যতম শর্ত 
হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ৷ 


৮২ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) ৯৯৮০ 


এমনি যে দেশগুলিতে কৃষকদের সংখ্যা নিরঙ্কুশ সেখানেও শ্রমিক- 
*ত্রেশীর একাখিপত্যকে কখনই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর গণিতে বেঁধে রাখা হয় 
নি। আল প্রশ্সটির সঙ্গে জড়িত হয়েছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্তর- 
বিভক্ত সমগ্র বৈধ্বাবক আন্দোলন, তার চরিত্র যাঁই-হোক (জাতশয় মুক্তি, 
ফ্যাসিবিরোধী, একচেটিয়াবরোধণ, সাআজ্যবাদবিরোধশ, বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক প্রভৃতি )। এই আন্দোলনের সঙ্গে নানান ধরনের যোগসূত্র থাকে । 
কিন্ত আন্দোলনের নির্ভরষোগ্য অংশগ্রহণকারীর' যারা শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের 
স্বাভাবিক অংশীদার ও সবচেয়ে অগ্রণী শক্তি হিসেবে গণ্য করে তাদের 
সামাজিক গঠনকাণ্ডের মোদ্দা বিষয়টি একটু যদি তলিয়ে দেখি তবে দেখব 
সেটা অনড় হয়ে একজায়গায় বসে থাকে ন! । আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে যে দেশগুলো ক্রুত 'কৃষকহন' হচ্ছে সেখানে সমস্যার 
গুরুত্ব অন্যত্র সরে যাচ্ছে, কারণ শহরগুলো পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক 
জশবনের রূপ ও গতি এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ধারা নির্ণয়ের উপাদান হিসেবে 
গুরুত্ব লাভ করছে । অবশ্য সমাজিক দিক থেকে শহরগুলো শ্রমিক ও মধ্যবর্তী 
শ্রেণীর কেন্দ্রস্থল । কোন ফোন দেশে শ্রমিক ও মধ্যবর্তীশ্রেপী কৃষকদের 
চেয়ে সংখ্যায় বেশি । 
ছগো। ফাঁজিও- শহ্ুবে মধ্যবর্গের সংখ্যাগত শক্তি এবং সামাজিক 
রাজনৈতিক তৃমিকা অসাধারপ বৃদ্ধি পেয়েছে । শ্রমিকশ্রেপীর মোর্চা গঠনের - 
একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে তারা ৷ চিলির মত দেশগুলোতে 
শ্রমিক-কৃষক মৈত্র গুরুত্ব বজায় রেখেছে । কিন্ত আঁপনা-আপানি এটা সম্ভাব্য 
মৈত্রীর কেন্দ্রবিন্দু হয় না, কারণ শ্রামকশ্রেপী ও কৃষক সম্প্রদায়, শহরে মধ্যবিত্ত 
ও আধাঁ-শ্রমিকশ্রেশীর মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া হতে হবে । লুই 
কোরভালান বলেছেন, “অতখতের কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত আজ আর খাটে ন! 
বা সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য নয় | যেমন, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সমস্যা মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মত সমভাবে মেক্সিকোয় বা ফ্রান্সের মত সমভাবে স্পেনে খাটে 
না ।..*মার্কদবাদ-লোনিনবাদের মুল কথাটা সংক্ষেপে হচ্ছে তাঁর মর্মবন্ত, সৃত্রাদি 
নয়, এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের সেই অংশগুলোর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ হওয়া 
প্রয়োজন যাঁদের ন্যায় ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে টেনে আনা সম্ভব 1”% 
৩ বোলেটিন ডেল এক্সটিবিঘ্ার, নং ৩৭, ১৯৭৯, পৃঃ৪০-৪৯ । 
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সমাজের মধ্যবর্তবর্গ সমধর্মী নয় । শ্রমিকশ্রেণপভুত্ত নয় এমন মজুরি 
ভোগ’ শ্রমিকদের যথেষ্ট পরিমাণ বৈপ্লবিক সামর্থ্য আছে এবং অনুরূপভাবে 
বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদেরও আছে । এর জান্বল্য উদাহরণ হচ্ছে, কিউবা ও 
নিকারাগুয়ার বিজয়ী অভিতী ৷ 

গবেষকদল লক্ষ্য করেছেন, পুঁজিবাদ" সমাজে মাথার কাজে নিযুক্ত কর্মী 
সংখ্যা, বুদ্ধিজীবশ, প্রয়ক্তিবিদ ও অন্যান্য অফিসকর্মী সংখ্যার আনুপাতিক 
হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কসবাদের হালটিলের সমালোচকরা বৈপ্লবিক আন্দো- 
লনের নেতৃরূপে শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়গত ভূমিকার বিরোধিতা করার জঙ 
এটাকেই প্রাথমিক যুক্তি হিসেবে অবতারণা করেছেন । এই সামাজিকগোষ্ঠীর 
নেতৃত্ব হতে পারে কিন! সে প্রশ্নটাও তোলা হয়েছে ৷ এদের অধিকাংশই 
আঅমিকদের চেয়ে অধিকতর শিক্ষিত । এমনও যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে মে 
যেহেতু কৃষকদের মত তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক নয়, মজজুরিভোগী 
কর্মী তাই তাদের সমাজতন্ত্র চালিত’ করার দরকার নেই । কোন ন! কোন- 
ভাবে তারা সমাজতব্রের আকাক্ষা করেই থাকে | আবার দাবি করা হয় যে 
শতাব্দীর বিগত পঁচিশ বছর মধবর্তী বর্গগুলো শ্রমিকশ্রেপীর চাইতে রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে । এ থেকে সিদ্ধান্তে 
আদা হয় যে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক ক্ষমতা ও একচেটিয়া পুঁজিবিরৌধশী অন্যান্য 
অংশের ক্ষমতা “সমান হয়ে যাচ্ছে’ এবং তাই শ্রমিকশ্রেণীকে আর অগ্রণণ 
শক্তি হিসেবে বিচ্ছিন্ন করার কোন কারণ নেই এবং একচেটিয়া বুর্জোয়াদের 
বিরুদ্ধে ক্রণ্ট গঠন করাটাই অধিকতর মুক্তসঙ্গত হবে । 

মধ্যবর্তী স্তরের বহু অংশের বৈপ্লবিক সামর্থ্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ প্রশ্নাতপত । 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এটা! একটা গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ণ প্রবণতা! 
তাই একচেটিয়! পুঁজির প্রতে মধ্যবর্তী শ্রেশীর একটা বড় অংশের ক্রমবর্ধমান 
বিরোধিতাঁকে খাটো করে দেখ! ভুল হবে । 

কিন্ত, পুঁজিবাদশ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে প্রাতি- 
বাদ বৃদ্ধি কোনমতেই মুখ্য সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এবং এক- 
চেটিয়াবিরোধী সংগ্রামে ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেত! হিসেবে শ্রমিক- 
শ্রেণীর বাস্তব অবস্থানকে খর্ব করে না। ঘটনায় দেখা যায়, এর আগে 
কখনও শ্রনিকত্রেণশ আজকের মত সুসংগঠিত বা শক্তিশাল' ছিল না । এদের 


৮৪ শান্তি স্থাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা) ১৯৮০ 


রাজনৈনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম একচেটিয়ািরোধণ সংগ্রামের সাফল্য ও বিপ্লবের 
ভবিতব্য চূড়ান্তভাবৈই নির্ণয় করে থাকে | শ্রেণী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী তার 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উঠতেই 
পারে না । 

অগ্রণী ভূমিকাটি বিষয়গত কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে 
এবং এই ভূমিক! পালন স্বত্ত সমান নয়। অনেকগুলো উপাদানের ওপর 
এটা নির্ভর করে । এর মধ্যে একটা উপাদান তাৎপর্যপূর্ণ । সেটি হচ্ছে, 
বৈপ্লবিক চিন্তীধারা যেন সংস্কারবাদশ চিন্তাধারাকে দমযে রাখে এবং 
শ্রমিকশ্রেণী যেন তাদের শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ হয় এবং বৈজ্ঞানিক, মার্কবাদগ- 
লেনিনবাদণ বীক্ষা! গ্রহণ করে ৷ পুঁজিবাদ সমাজে শ্রীমক-ও অন্যান্য শ্রেণী ও - 
স্তরের বৈপ্লবিক চেতন! বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সমান নয় । অ-শ্রামকশ্রেণীর কাছ 
থেকেও বৈপ্লবিক উদ্যোগ আসতে পারে ৷ একচেটিয়াবিরোধশী সংগ্রামে 
অন্যান্য অংশগ্রহণকারশর চোখে অগ্রণণশ্রেণীর ভূমিকা যদি নিক্ষিয় কর্মহীনতা 
ও উদ্যোগহীনতার দ্বারা হিক্তিত হয় তার সঙ্গে প্রকৃত বৈপ্লবিক অবস্থানের 
কোন সম্পর্ক নেই ৷ 

মাথার কাজে নিযুক্ত কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও অফিসকর্মীদের ক্রমবর্ধমান 
সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা শ্রমিকত্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোন চ্যালেঞ্জ 
নয় । পুঁজবাদশ সমাজে (যা ঘটনাক্রমে অধিকতর ভিন্নমুখী হয়ে উঠেছে) 
সনাতন মধ্যবর্তগবর্গ হিসেবে নয় বরং যখন তারা শ্রনিকশ্রেণীর দিকে যোগ দেয় 
এবং নতুন সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ব্ষয়গত পিক থেকে সচেতন হয়ে ওঠে ' 
তখন তার! সমাজতান্ত্রিক আবাক্ার প্রবক্তা হয়ে ওঠে | শ্রমিকশ্রেণীর 
ঘনিষ্ঠ হয়ে ( বিষয়গত ও বিষয়পগত উভয় দিক থেকেই ) এবং তাদের স্বার্থ ও 
ভাবাদর্শ মেনে নিয়ে মাথার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বৃহত্তর 
ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে ৷ 


জাকি হেইরি-এমন কি উন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলোতে যেখানে 
শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণ রয়েছে, সেখানে নেতৃত্ব প্রয়োগের সমস্যা সহজ নয় । 
কিন্ত উন্নতিকামশ দেশগুলোতে এ সমস্যা দুস্তর কঠিন কারণ, সেখানে শ্রামক- 
শ্রেণী সংখ]াগতভাবে খুবই দূর্বল । কিছু কিছু লোক বলেন, এই পরিস্থিতিতে 
কমিউনিস্ট পার্টির উচিত দেশের প্রগতিশীল জাতিগুলোর আন্দোলনে 


শ্রেণী মৈত্রী ও রাজনৈতিক জোট - ৮ 


যোগদান করা এবং ভার ক্ষমতার চাইতে বেশি কাজ করুতে চাওয়া! উচিত 
নয়। 

নিশ্চিতভাবেই সহযোগিতা প্রয়োজন । একটি বিপ্লবী পেটি-বুজোয়া 
সরকারকে বা দেশপ্রেমিক বুর্জোয়! সরকারকে সেইসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক 
দলগুলোকে, যতকাল তারা একটানা? সাম্রাঙ্যবাশের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
চলবে, সমর্থন করার প্রয়োজন রয়েছে_কোন আনুষ্ঠানিক জোট বা 
কোয়ালিশন সরকারে না থাকলেও তা কর! দরকার ! কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই 
আমাদের মিত্রদের শ্রেণী সংকণর্ণতা ও অস্থিরণিত্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করার 
আঁধকাঁর আমরা ত্যাগ করতে পারি নখ, শ্রেণী আধিপত্য ও রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব গ্রহণের সংগ্রাম বন্ধ করে দিতে পারি না । বাথ পার্টির সঙ্গে আমাদের 
পার্টির দশ বছরের ( ১৯৬৮-১৯৭৮ ) রাজনৈতিক মৈত্রীর অভিজ্ঞতা ও এ 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে সমাজতন্ত্রের 
বুনিয়াদ" সমস্যাসমূহ ও কান্জগুলে সিদ্ধ করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কামউনিস্ট 
পার্টি ও পেটি বুর্জোয়া পার্টির ( বুর্জোয়' পার্টি না হয় ছেড়েই দিলাম ) মৈত্রী 
জোট টিকতে পারে না । যখন মৈত্রজোটে ও সরকারে পেটি-বুর্জোয়! দলের 
আধিপত্য থাকে তখন এই ব্যাপার ঘটে । 

শ্রেণী সংগ্রামে শ্রনিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জনগণ 
তাদের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক শক্তি লাভ করে, স্বাধীন নীতিগত পথ 
হারিয়ে ফেলার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, আগস্তকের ভূমিকা পার্টিকে দুর্বলতর 
করে, রাজনৈতিক জোটের বৈপ্লবিক সামর্ঘ্য সংকুচিত করে এবং অবশেষে গোটা 
বিল্পবটাকেই শ্লথ করে দেয়, এমনকি উল্টে দেয়--ঠিক যেমনটি হয়েছিল 
মিশরে এবং ইরাকেও | 


বণনীতির “বিরাট গোলক ধাধা” 


বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় মধাবর্তা অংশভুক্ত নতুন সামাজিক শভজিগুলোর 
যোগাযোগ নেতৃভূমিকা প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে ! অথচ 
এই নেতৃভুমিক! বিষয়গত দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বর্তায় । সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে মধ্যবর্তী অংশের সঙ্গে দৃঢ় ও স্থায়ী মৈত্রী গড়া । এই 
প্রশ্নটির সমাধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ তাত্বিক অসুবিধা রয়েছে । 
শার্ভ--৬ 


৮৬ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ সংখ্যা, ১৯৮০ 


অসুবিধার মূল কারণ -হল শ্রমিকশ্রেশী ও মধ্যবর্তী অংশের অভিন্ন স্বার্থ 
_ থাকলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বেশ গুরুতর প্রভেদ আাছে। এ থেকে 
এমন এক সমস্যার উদ্ভব হয় যাকে প্রায়শই জোটনীতির ‘গোলক ধশাধা” আখ্যা 
দেওয়া হয় । সমস্যাকে এভাবে বলা .যেতে পারে: মধ্যবতীবর্গগুলো 
একচেটিয়ার ছার! উৎপীড়িত হয় এবং তাই একচেটিযাবরৌধী সাধারণ 
গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ায় তাদের অভিন্ন স্বার্থ আছে। কিন্ত এই জোটের 
দৃষ্টিভক্ষি কী? সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার মশমাংস1! হয়ে গেলেও কি 
জোট থাকবে? 

এই দৃষ্টিভপ্রিট৷ জোর করে বলা সহজ নয় । অবিচলভাবে সমাজতান্ত্রিক 
কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে (যার শেষ কথা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যক্তি- 
মালিকানার অবল্গুপ্তির ব্যবস্থা কর!) মধ্যবত বর্গগুলোর দোদল্যমানড! 
প্রদর্শন করে'। সমাজতক্ের জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দোরগোড়ায় খন সমাঞ্টা 
এনে দাড়ায় তখন ত্রমিক শ্রেণী এই মধ্যবর্তীবর্গগুলো সম্পর্কে »কখ মনোভাব 
গ্রহণ করবে? এ প্রশ্নের উত্তর জরুরী এবং তা কেবল ভবিষ্যতের জন্যই নয় । 
মৈত্রীঞজোটের দৃঢ়তা প্রধানত নির্ভর করে ভবিষ্যতের দৃষ্টিভ্গি সম্পর্কে স্বচ্ছতী । 


নিশ্চয় করেই বল! যায়, যখন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া একটি পর্যায় থেকে আরেক 
পর্যায়ে অগ্রসর হয় শ্রেপীশভিগুলোর পুনধিন্তা অনিবার্য ! এ অবস্থায় 
একথা বলা যায় যে কেবল কমদের নতুন করে বিন্যস্ত করাই যথেষ্ট নয়, 
গতকালের মিত্র মধ্যবতীবর্গগুলোর সঙ্গে দৃঢ় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ারও 
প্রয়োজন আছে । আজকের বন্ধু কালকের শক্ত । এটাকেই বিল্পবের যুক্তি 
বলে বলা হয়ে থাকে | এই যদি ভবিতব্য হয় তাহলে ভি মধ্যবতীবর্গ গুলো 
শ্রমিকশ্রেপর সঙ্গে মিত্রতা মেনে নেবে? 

কিছু লোক ভেবে থাকেন যে সমাজতন্ত্রের আওতায় ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন, 
ব্যক্তি-সম্পত্তি, প্রতিযোশিভ প্রভৃতি বজায় রেখে এ অনুবিধ) দূর করা যায় ৷ 
শ্রমিকশ্রেণশ ও তার মিত্রদের জয়ের পর গোড়ার দিকে এ পরিস্থিতি সম্ভব 
কিন্ত দশর্ঘ মেয়াদে এটা অলীক কল্পনা মাত্র ৷ 

তবে কিভারে এ 'ধাধা'র সমাধান হবে? মধ্যবর্তীবর্গগুলো কি তবে 
. সামখ্িক মিত্র, যার বৈপ্লবিক ক্ষমতা একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামের স্তরে 
নঃশেধিত হয়ে যায় । 
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থিসিস অব ফয়েরবাঁখ-এ কার্ল মার্স দেখিয়েছেন পরিস্থিতি বদল 
করে জনগণ নিজেদের বদল করে এবং বৈপ্লবিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জনগণের 
সামাজিক পরিবেশ বদলের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে তাদের নিজেদের পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়া (কার্ল মাক ও ফ্রেভারিথ এজেলস, সিলেক্টেভ ওয়ার্কস) খণ্ড ৯, 
পৃং ১৩) 'ধশধার পদ্ধতিগত চাবিকাঠি হচ্ছে এই থিসিস । বিপ্লবে 
যোগদান করে সামাজিক স্তর ও গোষ্ঠীগুলি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তাদের 
সামাজিক সভার ও নিজেদের পরিবর্তন ঘটায় । বিপ্রব শুরুর সময় তার! যে 
যা ছিল আন্তে আস্তে তা আর থাকে ন1 ৷ একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের 
অবসান ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ মধ্যবর্তীত্রেণণী এক নয়া 
সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থা কায়েম করার কাজে অংশগ্রহণ করে । ফলে তাদের 
অবস্থান, অবস্থা ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে । নবীন সমাজে মধ্যবর্তী শ্রেণণর 
অধিকাংশের মৌলিকভাবে নতুন নতুন সুযোগ থাকবে ৷ 

অর্থাৎ মধ্যবর্তীশ্রেণশর ভিতরেই একটা পার্থক্য সুচিত হবে এবং তাদের 
মে যে সদস্য সমাজতান্ত্রক পরিবর্তনকে বাতিল করে দেয় তারা মৈত্রশজোট 
ছেড়ে বেরিয়ে যাবে । কিন্তু তবু মধ্যবত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশ নিজেদের যারা 
অর্ধপথে একচেটিয়া বিরোধশ সংগ্রাম থামিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর তাদের 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে নেবে এবং গ্বাধীন 
ইতিহাস সৃষ্টিতে অংশ নেবে ৷ এভাবে একচেটিয়াবিরোধশ শজিগুলোর 
মৈত্র জোট সমাজভান্ত্রক বিপ্লবের স্তরে আরে! উন্নীত হবে। মধ্যবর্তী 
স্তরকে বৃহৎ পির শোষণ থেকে মুক্ত করার এবং তাদের সামাজিক অনুবিধা- 
জনক অবস্থার অবসান ঘটাবার এটাই একমাত্র. বিষয়গত উপায় । একচেটিয়া 
গুঁজিবিরোধী পরিবর্তন থেকে সমাজতাঞ্ত্রিক পরিবর্তনে উত্তরণের বিষয়টি 
মধ্যবর্তী অংশের মধ্যেকার পরিবর্তন ও পার্থক্যের কথ! মাথায় রেখেই স্থির 
করা হয় । কেবল বিষয়গত কারণেই এই পরিবর্তন হয় না, কতকগুলো 
অন্তরর্জীকালশন ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও এ অংশকে কিছু সুযোগ-মুবিধ! দানের মধ্য 
দিয়ে এর প্রস্ততিকার্য চলে ! 

ভদোলাজভ--১১১৭ সালের অক্টোবরে মধ্যচাষীদের প্রতি রাশিয়ার 
বিপ্রবশ শ্রমিকশ্রেণীর নীতি এক্ষেত্রে অনুধাবনষোগ্য । লেনিন বললেন, 
শ্রামকশ্রেণী “সমাজতগ্তের বিজয়ের জন্য এইসব অন্তবর্তীকালসন ব্যবস্থাদি বেছে 


৮৮ শাস্তি স্বাধীনতা! সমাজতক্ু, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য], ১৯৮০ 


নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মেহনত ও শোখিত কৃষকদের কাছে নতি স্বীকার করতে 
বাধ্য.” (খণ্ড ২৬, পৃঃ ৩৩৪ ) 1 অক্টোবর বিপ্লবের সময়, বলশেভিকর1 সম 
ভূসিস্বত্বের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ ভারা একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল । কৃষকরা এটায় জিদ করেছিল । কিন্ত প্রলেতারাীয় 
পার্টি “দ্বিমত? প্রকাশ করে ( ও, পৃঃ ৩১৫) । বলশেনিকরা এই ধারণা নিয়ে 
অগ্রসর হয় যে অভিজ্ঞতা একদিন সমাঞ্তন্তরেঃ সুবিধাদি সম্পর্কে কৃষকদের 
চোখ খুলে দেবে । লেনিন জোর দিয়েই. বলেছিলেন, “..'মধ্যচাষীদের 
উৎখাত করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই । মধ্য চাষীদের 
বেলায় কোন বলপ্রম্বোগ আমরা বরদাস্ত করব না” (খণ্ড ২৯, 
পৃঃ ১৫৯১ ২০৫) । 

অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় আশ্তষ্ঞাতিকের সংক্কারবাদশ নেতৃ- 
বৃন্দের থিসিসকে মিথ্যা প্রাতপন্ন করল । এ নেতারা গলা বাড়িয়ে 
বলেছিলেন, “অধিকাংশ শোষিত কৃষক পুঁজিবাদ“ দাঁসত্বে, বুর্জোয়াদের 
জাতাকলে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্বচ্ছতা ও দৃঢ় সমাজতান্ত্রিক 


ধারণা ও চরিত্র লাভ করে” (ভি আই লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্ক, খণ্ড ৩১ -. 


পৃঃ ৯৮৭) 1 এটাও প্রকাশ পেল যে অ-প্রলেতারীয় জনগণ বৈপ্রবিক 
পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শ্রামকশ্রেপীর শিত্রতায় ও সহযোগিতায় তাদের 
বিভ্রান্তি কাটিয়ে ফেলে ও নিজেদের নতুনভাবে সজ্জিত করে ৷” (&) | 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের ধাপে ধাপে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য 
শ্রমজশীবশ জনগণ ( একদা! পুঁজিবাদ সমাজের মধ্যবর্তীশ্রেপী ) ঘনিষ্ঠতর হয় । 
অর্থাৎ বিপ্লবের সামাজিক ন্ভিত্তি সংকুচিত হওয়ার বদলে প্রলারিত হয় । 
ফাজিও-িলির পপুলার ইউনিটি সরকারের আমলে, মধ্যবর্তী- 
শ্রেণীকে ঘিরেই বিপ্লব ও প্রততবিপ্নবের তাঁক্ষতম সংগ্রাম হয়। শেষত, 
এই শ্রেণীর অংশবিশেষ শ্রমিকশ্রেণর পথ অবলম্বন করে, অথচ অধিকাংশ 
প্রথমটায় নিরপেক্ষ থেকে প্রতিবিপ্রবের দিকে যোগ দেয় । ঘটন। বিশ্লেষণ 
করে কয়েকজন পপুলার ইউনিটি নেতা অনিবার্ষভাবেই এই যুক্তি খুজে পান 
যে যখনই মৌদিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তার! দলবন্ধভাবে 
প্রতিক্রিয়ার দিকে যোগ দেয় । অবশ্য এই সিদ্ধান্ত ভুল, কারণ মধ্যবর্তী 
অংশের একটা ভাল অংশের অবস্থা শ্রমিকশ্রেপীর মতো এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে 
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তার চেয়েও খারাপ । অর্থাৎ, শ্রমকশ্রেণর অভিন্ন সমস্যাবলীর তার] 
কেবল প্রকৃত সমাধান খুজে পেতে চায় । পেটি-বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বল! 
যায়, তাদের মূল বিরোধ -সুম্প্টভাবেই একচেটিয়াদের সঙ্গে, যদিও শ্রমিক- 
শ্রেণীর সঙ্গে তাদের কিছু বিরোধ আছে । একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মতৈকোর এটাই বিষয়গত অবস্থা সৃষ্টি করে ৷ 

আমাদের পার্টি পরাজয় থেকে একটি শিক্ষা লাভ করেছে যে ৯৯৭০ 
+ সালের বিজয় ফ্রণ্টের চেয়েও ব্যাপকতর মৈত্রজোট আমাদের গড়তে হবে । 
কেবল একনায়কত্বের অবসান ঘটাবার অগ্রাধকারমূলক কর্তব্য সমাধা করার 
জন্যই এর প্রয়োজন নয় । বরং একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করছি যে 
ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিলির সমাজে প্রয়োজনীয় পয়িবর্তন সুচিত 
হয়েছে, যাতে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি জড়িত আছে জুইস.কোরভালান 
বলেন, "আজ্গ মিত্র খেশজার চেয়ে আশু অভিপ্রায় আর কিছু নেই । এদের 
আগামীকাল রাতিল করে দেওয়া হবে 1৮% 


বুর্জোয়া অরমিকশ্রেণীর জোট 


একচেটিয়া? পুঁজিবাদের চক্রান্ত, ফ্যাসিবাদণ হুমকি, সাত্রাজ্যবাদশ হস্তক্ষেপ 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের কতিপয় অংশের সঙ্গে আপস সাময়িক, অস্থায়শ 
ও অনির্ভরযোগ্য সিত্রের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ন! করার লেনিনগস্ 
পরামর্শকে লঙ্ঘন করে না । লাতিন আমেরিক', এশিয়া ও আফ্রিকায় 
জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সমফ্যাবলশর এখনো সমাধান 
হয়নি । এখানকার এই বিপ্রবশ প্রক্রিয়ায় স্থান'র বুর্জোয়াদের কয়েকটি অংশ 
সাআজ্যবাদ ও স্থানীয় অর্থনৈতিক একচেটিয়াদের বৃহত্তম চাইয়ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে৷ ফলে স্থানশয় বুর্জোয়াদের প্রতি 
শরমিকশ্রেপীর মনোভাব প্রভাবিত হতে বাধ্য । 

কে. কেরভ্যান-তুরস্কের একচেটিয়ারা পূর্ণ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের জন্য 
এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের পথে একট! পদক্ষেপ ফেলতে মরিয়া হয়ে 
উঠেছে । এর বিকল্পটাই হচ্ছে উন্নত গণতান্ত্রিক বিপ্লব ষা আমাদের দেশে 
সমাজতন্ত্রের রাস্তা তৈরি করতে পারে । 


* বোলোটন ডেল এক্সটরিয়ার, নং ৩৭, ১৯৭৯, পৃঃ ৩২ |. 


৯০ শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যঠ ১৯৮০ 


তুরস্কে শ্রেণী সংগ্রামের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশশ পুঁজ ও আমাদের 
জনগণকে নয়া-উপনিবেশিক কায়দায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সেই 
সঙ্গে বর্তমান সরকারের দমননশতিতর বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ৷ 
বিদেশী পুঁজ্জির সঙ্গে গাটছডা বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর 
বিরুদ্ধে গড়া জাতীয় গণতান্্রিক ফ্রণ্টে ষে যে সামাজিক শক্তি যোগদান করতে 


পারে তার গণ্ডি খুবই ব্যাপক ৷ একচেটিয়ার সঙ্গে যুক্ত বর্জোম্নাদের এমন একটি 
অংশও এই ফ্রণ্টে যৌগ দিতে পারে । 


রিপাবলিকান পিপল্‌ন পার্টির পেচনে মধ্যবর্তীশ্রেপী, বৃহৎ ও মধ্য 
অ-একচেটিয়া বুর্জোয়ার! বয়েছে । এই দল বর্তমান তুরস্ক সরকারের দমননশীতিতর 
বড় বিরোধ! এই দলের নেতৃত্ব দশ্ষিণপন্থখদের হ'তে রয়েছে। ওর] 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগিতাকামী একচেটিয়া বৃর্জোয়াদের নীতি সমর্থন 
করে। কিন্ত ওই দলের কর্মীদের মধ্যে গণভাণ্ম্রক আকাক্তা বেশ তীব্র ৷ 
বস্তুত, রিপাবলিকান পিপলস পার্টির মধ্যে 'বামপন্থধ অংশ' আছে । এর! 
এখনও খোলাখুলি কোনো! রাজনৈতিক অববত্থব গ্রহণ না করলেও কিছু 
ফ্যাসিবিরোধশ দাবি-দাওয়। পেশ করে ৷ যে সমস্ত শক্তি এই সরকাবের 
পতন ঘটাতে চায় তার! এই ‘বামপন্থী অংশ’কে জয় করতে পারে। 


ফাজিও--আমাদের মতো দেশগুলোতে রুর্জোয়াদের মধ্যে বিভক্ত 
হওয়ার প্রক্রিয়া প্রতাক্ষ কর! যায় ; এদের মধ্যে একটা উচ্চতর স্তর গড়ে 
উঠেছে--ফিনান্স, একচেটিয়া পুঁদ্দি সর্বা-কি অনৈতিক ক্ষমন্দ। নিয়ন্ত্রণ 
করছে। এই ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান দৃঢ় অবস্থান বিচ্ডিন্নভাবে কেবল শ্রমিক- 
শ্রেণী ও অন্যান্য মঙ্গুরিভোগণ কমীদের ওপর নয়, মধ্য ও পেটি-বুর্জোয়াদের 
অংশবিশেষের ওপর দমন ও শোষণ চাপিয়ে দিতে চায় । এছাড়া নানান পথ 
ধরে বশ্ততা চাপিয়ে দেওয়। হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক মোড়লতন্ত্রবিবোধশ (এক্ষেত্রে এর অর্থাৎ সংগ্রাম 
প্রধানত ফিনান্স পুঁজির বিরুদ্ধে )। স্থানীয় ফিনান্স পুর্জ ঘনিষ্টভাবে 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মুক্ত ও নির্ভরশশল । ফলে তার সত বা আপেক্ষিক 
স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ষাচ্ছে। এই জোটের ফলেই সাহাজ্যবাদ অনেক বেশি 
মাত্রায় “অভ্যন্তরশণ' উপাদান হয়ে উঠছে এবং এটাই ফ্যাসিবাদের শ্রেপভিত্তি 
হয়ে উঠছে ৷ 


শ্রেণী মৈত্রশ ও রাজনৈতিক জোট ৯১ 


বৃর্জোয়াদের মধ্যে যে বিভাজন প্রক্রিয়া চলছে এবং স্থানীয় ও বিদেশী 
পুঁজির মধ্যেকার মৈত্রশ জোটকে সমর্থন দানের জন্য যে ক্ষমত] যন্ত্র গড়! হয়েছে 
তার মধেকার বিরোধ একচেটিয়া ও সাত্রাজ্যবাদণ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
বুর্জোয়াদের অংশবিশেষন্কে টেনে আনার প্রকৃত ভিত্তি তৈরি করে । কেবল 
একটি দেশেই (অর্থাৎ নিকারাগুয়ার অভিজ্ঞতার কথাই বলছি । এখানে 
সা্ষিনিস্তো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট সামোজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়া লোক- 
জনকে টেনে আনার যোগ্য প্রমাণিত হল 1) এটা পুনরায় দেখা যায়, 
আঞ্চলিক স্তরে৪ দেখ। গেল, লাতিন আমেরিকাব অধিকাংশ সরকার (বুর্জোয়া 
শক্তিগুলোর আধিপত্য বিশিষ্ট ) সীঁত্রাজ্যবাদের সশস্ত্র অভুাখ্ানের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করেছে । ১৯৭৫ সালে লাতিন আমেরিকা ও কাশরিবীয় অঞ্চলের 
কমিউনিস্ট পার্টিলোর হাভান' সম্মেলনে জনপ্রিয় শক্তিগুলে, লাতিন 
আমেরিকার বুর্জোয়াদের কিছু অংশকে নিয়ে যে মুক্ত গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্য 
বাদবিরোধশ সংগ্রামের সম্ভাবনার বথা উল্লেখ কর! হয়, ঘটনাবলী তার 
যথার্থতা প্রমাণ করেছে । হাভানা দলিলে বলা হয়েছিল, “ক্ষণস্থায়ী আপসের 
স্বার্থে, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ ও মধাবর্ত শ্রেণীর মৃলগত 
জোটের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বা শ্রমিকশ্রেণব শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন 
দিয়ে কখনই এই চুক্তি হতে পারে লা |” 


গবেষকদলের সদস্যর] দেখলেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট অবসান ও তার: ফল দূর 
করার জন্য জাতীয় স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের সহযোগিতার পক্ষে 
সংশোধনবাদশর! ওকালতি করে থাকে | শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্িত্তভাবেই 
সংকটের কামড় জালগা করার জন্য কিচু করণীয় আছে । কিন্ত সমস্যা হচ্ছে 
কি করে সংকটের অবদান করা যায়_শ্রমিকশ্রেপী ও অন্যান্য শ্রষজশীবশ 
মানুষের স্বার্থ বলি দিয়ে ( মজুরি বৃদ্ধি রোধ, কৃচ্ছ তা, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ 
প্রভৃতি ) এবং একচেটিয়া স্বার্থ বিক্রিত না করে অথব1 এই সংকটের মূলে 
রয়েছে যারা সেই একচেটিয়া বুর্ধোয়াদের মুনাফা ও সুযোগ-মুবিধার 
" বিনিময়ে । 

অর্থাৎ, সঙ্কট থেকে “দেশ বীচাও+এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির 
অবস্থান সবলতর করার কোন সম্পর্ক নেই । ইতালশয় কমিউনিস্ট পার্টির 
চেয়ারম্যান লুইগি লোঙ্গে! বলেন, “এটা বলাই কি যথেষ্ট যে, আদুন আগে 


৯২ - শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ৯০ম সংখ্যা, ৯৯৮০ 


সঙ্কটের অবসান ঘটাই, তারপর দেখা ষাবে । আমাদের দেখতে হবে কি 
ভাবে এবং কোন উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনার ভুন্যে এই সঙ্কট অতিক্রম করতে হবে । 


শ্রমজীবী জনগণ নিশ্চিত হতে চায় যে যখন আমরা সঙ্কটের আবর্ত থেকে ' 


বেরিয়ে আসব আমরা অতাতের-..সেই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না যারা 
আগের মতই সব চালাবার চেষ্টা করবেন ।”* সংকটের অবসান হলে এবং 
তার ফলগুলো কেটে গেলে শ্রমজগবশ জনগণ ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের স্বার্থ 
এক জায়গায় মিলিত হবে না ৷ বরং তাদের মধ্যে বৈরিতা তাঁক্ষৎর হবে । 
ভদোলাজভ শ্রামকদের ও বুর্জোয়াদের, অংশ বিশেষের আকাজ্- 
গুলোকে কোনভাবেই মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা ভোট উন্নত পুঁজিবাদী দেশ- 
গুলোতে ঘটনাক্রমে হতে পারে । ব্যাঙ্ক ও বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণের 
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দ্বার! এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় । তত্বগ্নত দিক 
থেকে এই ধরনের ব্যবস্থাকে ‘সমাদ্দতন্ত্রের অভিমুখে পদক্ষেপ? হলে দেখা 
হয়ে থাকে । কিন্ত বুর্জোয়া শ্রমিকশ্রেণীর জোটের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের 


অভিমুখে গুটিগুটি পায়ে অগ্রসর হওয়া তত্ব ও প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই - 


ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে ৷ 


গোড়াতেই বলি, জাতীয়করণের মত ব্যবস্থাদির সামাজিক মর্মতস্ত শক্তি 
সম্পর্কের ছার! নির্ণীত হয়। লেনিন দেখান, একটি “বিপ্লবী গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র উত্তব হবে, এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তের ভিত্তিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার অর্থ হতে 
পারে “সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এক ধাপ এবং এক ধাপেরও বেশি’ ( কালেক্টেড 
ওয়ার্কস, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮ ) ৷ অবশ্য একটি বুর্জোয়া রাহে এগুলো 
পুঁজির জঘাট বাধা ও কুক্ষীগত হওয়ার চাইতে বেশি সমাজতন্ত্রের অভিমুখে 
পদক্ষেপ নয় । সমাজতত্ত্রের দিকে পদক্ষেপগুলো সুদ্ধ পুঁজিবাদের আওতায় 
বৈষয়িক পুবশর্ত সৃষ্টিকে পৃথক করে দেখাবার কোন কারণ নেই । তাছাড়া 


এই পূর্ব শর্তগুলো বিষয়গত দিক থেকে ইতিমধ্যেই পঁরিপকতা লাভ করেছে 1: 
এক্ষেত্রে শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের দ্বার্থের প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে, কারণ শ্রমিক- - 
শেণী এমন কোন ধরনের জাতায়করণ চায় যা পুঁজির অবস্থাকে খর্ব করবে__- 


শক্তিশালী করবে না। 


* উনিত| ৷ অক্টোবর ২০, ৯৯৭৬ । 
| 


লী 


শ্রেণী মৈত্রী ও রাজনৈতিক জোট ৯৩ 
দলগুলোর মৈত্রীজোট ও জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা 


আজকাল পুঁজিবাদী সমাজে উন্নত ও দারুণ ভেদমূলক কাঠামো রয়েছে । 
রাজনৈতিক দলগুলে! কার্যত প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করছে । 
শ্রেণীমৈত্রপর নীতি প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গড়া কোয়ালিশন 
ও ব্লকের মাধ্যমে প্রমুক্ত হয় । দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তির চরিত্র 
লাভ না করা সত্বেও জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ও ট্রেড 
ইউনিয়ন ও গণ সংগঠনগুলোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণী শক্তিগুলোর একট) 
জোট গড়ে ওঠে । কিন্ত সংক্ষেপে এটা রাজনৈতিক দলগুলোর ব্লক ও 
মৈত্রশঞ্জোট | এরা জনগণের সমন্বিত সংগ্রাম সুনিশ্চিত করে এবং সংগ্রামকে 
স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করে তোলে । 


এক্ষেত্রে গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, রাজনৈতিক রকগুলো পার্টিস্তরে শ্রেণণ- 
মৈত্রীর প্রত্যক্ষ প্রকাশ নয় । অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিষয়গত দিক 
থেকে নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলোর স্বার্থ প্রকাশ করলেও সার্বিকভাবে জনগণের 
জাতাঁয় পার্টি বা পার্টিগুলো৷ হিসেবে কাজ করার সামামই চেষ্টা করে। 
প্রায়শই বুর্জোয়া চরিতসম্পন্ন কোন দলের কেবল মধ্যশ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবী 
মানুষই নয়, শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত মানুষও অনুগামী হয় । বুর্জোয়া মধ্যপন্থ 
ও সংস্কারবাদশ দলগুলোর এবং তাদের সামাজিক ভিত্তির একটা উল্লেখযোগা 
অংশের স্বার্থসমূহ ও তাদের নির্বাচকমণ্ডলর মধ্যেকার বিরোধকে বাদ দিলে 
চলবে ন! । তাদের এই বিরোধকে থাটো করে দেখলে কতকগুলে! সংকণর্ণতা- 
বেশীকের সৃষ্টি করে, একচেটিয়াবিরোধণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেগুলো গুরুতর 
বাধা বলে প্রমাণিত হতে পারে । 

নিছক কোন সাময়িক রাজনৈতিক লাভের আশায় নয়-_সাআীজ)বাদ- 
বিরোধ সংগ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সংস্কারবাদশ ও কয়েকটি বুজায়! দলকে 
নিয়ে রাজনৈতিক জোট গঠনের সমস্যার দুটো দিক । মধাশ্রেণীর সঙ্গে 
সংগ্রামী এঁকা গঠন এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের একা, তাই কাজনৈতিক 
জোট কোন সুযোগ নয় | কিন্ত শ্রেণী সংগ্রামের কোন-না-কোন স্তরে 
সামম্িক সাফল্যের জন্য এই রককে ব্যবহার না করাটা দুঃখজনক হবে । 
বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ এক জায়গায় মিলে এই জোটের সৃষ্টি হয়, একচেটিয়া 


৯৪. - শান্তি স্বাধশনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য], ৯৯৮০ 


বিরোধী সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেপণ, স্তর, আন্দোলন ও ভ্রোতের মধ্যে এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োজন এতে প্রতিভাত হয় । 


শামকশ্রেণীর আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী-অবস্থান বা ধারার সঙ্গে যুক্ত 
দলগুলোর মধ্যে নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে আপস হতে পারে । কিন্তু তার পরিধি 
আদর্শগত স্তরকে স্পর্শ করে না অর্থাৎ এই আপন কোন দলের শ্রেপগত 
মনোভাব, তার সংগ্রামের ঘোষিত লক্ষ্যসমূহ বদল করবে নী। কিন্ত 
কমিউনিস্টরা সমর্থনের বদলে সমর্থন, এই নীতিকে আস্রয় করে এটাকে অবস্থা 
বুঝে ব্যবস্থা বলে মনে করে না । রাজনৈতিক মৈত্র জোট গঠনের শর্ত হচ্ছে 
এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন অবস্থান অর্জন করা ( বা অর্জিত অবস্থান রুক্ষ কর] ) 
এবং অপরদিকে জনগণকে সচেতন, সংগঠিত, শিক্ষিত ও বিপ্রবমুখী করে 
তোলা । এই কাজগুলোতে সব জায়গায় যে মিলমিশ হবে তা নয়। তবে 
মৈত্রী জোটের মধ্যে দ্বান্থিক প্রক্রিয়ায় এঁক্য ও সংগ্রামের নীতিকে যুক্ত 
করলে কাজগুলো হতে পারে ।. 


শ্রৈণশ-মৈত্রণর বিভিন্ন বিকাশের স্তর ও দিকচিহ্ন আছে । কতকগুলো 
দলের জোট অন্যদের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেঙ্গতে পারে । একটি মিত্রের ভুল 
বা হিসেবের .ভুলই এর কারণ নয়। কখনও কখনও বামপন্থশ, গাণতান্্রক 
শক্তিগুলোর জোট এগিয়ে নিতে এবং জনগণকে বিল্লবমৃথী করতে একটা 
নিয়মধারা কাজ করে । .যমন, এ কোন বিশ্ময়ের ব্যাপার নয় যে যখন 
বামিকে মোড় নেওয়া শুরু হয় তখন অসংখ্য ভোটদাত1 সাধারণত বামক্রশ্টের 
_ নরমপন্থী শজিগুলোর,পক্ষ নেয় । আন্দোলনের বিপ্রব অংশের সঙ্গে জনগণ 
সঙ্গে সঙ্গেই সাধারূপত বুকে পড়ে না । লেনিন দেখিয়েছেন যে জনগণ 
সাধারণত শিভম্যান ও তার মত ব্যক্তিদের ( অর্থাৎ বুর্জোয়া দলগু:ল ও তাদের 
সহযোগীর] ) কাছ থেকে “মধ্যবর্তী স্তরে’ বিপ্লবের দিকে হেঁষে না ( কালেক্টেড 
ওয়ার্কস, খণ্ড ৩১) পৃঃ ৭৪ )। 

শ্রেপী-মৈত্রীর নীতির অর্থ বিভিন্ন রাজনৈ? ঈক শক্তির রা বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গি 1* পূর্বে উল্লিখিত রাজনৈতিক জোটের রূপ অর্থাং বিপ্লবশ -ও 


* দ্রঃ যুক্ত সংগ্রাম, লক্ষ্য: শিক্ষা অসুবিধা ॥ 


শ্রেণী মৈত্রপ ও রাজনৈতিক জোট ৯৫ 


সংস্কারবাদণ দলের চুক্তি ছাড়াও রয়েছে আত্তঃপার্টি মৈত্রশ 1 যেমন সহমর্সী 
রাজনৈতিক স্রোতগুলোর সহযোগিতা ৷ 

কেরভান £ তুরস্কের ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও 
ওয়ার্কার্স পার্টি ও মোশ্তালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ক্রিয়াশশল । তারা সোশািস্ট 
ইঞ্টারন্তাশনালের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমনকি তার! সংস্কারবাদশ নয় ; সমাজতন্ত্র 
ও বিপ্লবের লক্ষ্যে চালিত এবং তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত ৷ তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি এই ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সঙ্গে 
মৈত্রকে (সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্ণের সাধারণ কাঠামোর চৌহদ্দির চাইতে এর 
তাৎপর্য অনেক বেশি ) প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে মনে করে । এই ধরনের 
মৈত্রী জোট সমস্ত শ্রমিকের সংগ্রামশ এক্য সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আকর্ষণের 
কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, এটা এমনি একটি কেন্দ্রস্থল যার চারপাশে ব্যাপক স্তরের 
গণতান্ত্রিক শক্তির সন্মিবেশ ঘটতে পারে এবং তার ফলে সাধারণ গণতান্ত্রিক 
পরিবর্তনকে সমাজভাস্ত্িক পরিবর্তনে রূপান্তর ঘটাবার নিয়ামক উপাদান 
হয়ে উঠতে পারে । সমধরনের বৈপ্লবিক ন্রোতগুলোর মৈত্রী গড়ে তোলার 
ব্যাপারে তুরস্কের কমিউনিস্টরা আত্তর্জীভিক অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে 
উঠেছে । বেশি দিন আগের কথা নয় । আমাদের সমর্থনকাঁরশ চক্রগুলি-- 
ডারু পি ও এস ডারু পি এবং সেই সঙ্গে কুর্দিশ বিপ্লবী ডেমোক্রাটরা মিলে 
এক সাধারণ “আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত করে । আমরা! মনে 
করি, যে সমস্ত রাজনৈতিকগোষ্ঠী শ্রামিকশ্রেণর দল নণ হলেও বিপ্লবের 
ধ্যানধারপায় নিয়োজিত তাদের সঙ্গেও মুক্ত আন্দোলনের সম্ভাবনা তলিয়ে 
দেখাব জন্ম বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে । 

ফাঁজিও-পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেপীর মধ্যে রাজনৈতিক ভাগের 
যে প্রক্রিয়া এগিয়ে গেছে লাতিন আমেরিকায় তা নকল করা যায় না । 
আমাদের এই গোলার্ধে সোশ্যাল ডেমোক্রাট সহ বহু সোশ্যালিস্ট পার্টির 
কাধকলাপকে পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ধারায় দেখতে 
পারি নাঁ। এটাও ম্মরণ রাখতে হবে এখানে অনেক অ-কমিউনিস্ট শক্তি 
আছে যারা নিঃসন্দেহে বিপ্লব । অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে বহু ল্লোত ও 
দল মাক্সবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করছে বা! এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে । এ হচ্ছে 
এই শক্তিগুলোর বির্তনের এবং লাতিন আমেরিক! ও বিশ্বের মার্ডবাদী- 


৯৬ শাস্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র লম বর্ষ, ১০ম-সংখ্য!, ১৯৮০ 


লেনিনবাদ? শক্তিগুলোর অর্জিত প্রভাবের সম্মিলিত ফল । এ এমন এক 
বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করছে যা আমাদের খোলা মনে ও সৃজ্রনশশল দৃষ্টিতে 
বিপ্লবের স্বার্থেই বিবেচনা কর! উচিত ৷ 

গবেষকদল নিক্ষলিখিত দিদ্ধান্তগুলিতে পৌছায় £ শ্রেণীমৈত্রীর নীতির 
ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব দেখা যাচ্ছে । বিভিন্ন পুঁপিবাদণ সামাজিক- 
অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরবিশিষ্ট দেশগুলোতে, বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসন- 
বিশিষ্ট বা একই ও সমধরনের শাসনবিশিষ্ট দেশগুলোতে এবং অসদৃশ 
এত্তিহাসিক ও সাংস্ক তক এতিহ বা বছরূপ উতিস্ৃবিশিষ্ট দেশগুলোতে 
এক একটি বিশিষ্ট রূপে এই নীতির প্রকাশ ঘটে । এটা এই নীতির 
চমৎকার বৈশিষ্ট্য । প্রেণী ১মত্রী ও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্লক গঠনের 
সমস্যা অনুসন্ধানকালে (প্ুলিপিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ) মাব্সবাদ- 
লেনিনবাদের মূল পদ্ধতিগত সূত্র অনেক বেশি গুরুতসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। 

জাতীয় বিশিষ্টতা অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রশ নীতির মধ্যে 
বিশ্ববিপ্নবী প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে এবং সেই সঙ্গে 
নিজেদের দেশের ও অনুত্র শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা সামান্তসকরণ করে 
পাওয়! সাধারণ নশতিগুঙ্গোর প্রতিফলন থাকতে হবে। “কালের হওয়া” 
এক দিকে বইছে--পুঁ!দ্বাদ থেকে-সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের দিকে । 
একাধিক স্তরের মধ্য দিয়ে বা সরাসরি তা রূপ নিচ্ছে । এর মাঝেই 
নিহিত আছে শ্রেণী দত্রপর নশতিতর সামাজিক মূল, এর মুলগত এক্য ৷ 
নানান ভিন্নমুখী অবস্থা ! এর প্রকাশ দেখা যায়। 

অভিজ্ঞতা! শ্রেণশ-ট ত্রজোটপগুলে। সম্পর্কে মার্জবাদ-লেনিনবাদী শিক্ষার 
সজবতা প্রতিপন্ন ক চছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সামাজিক-রাড নৈতিক 
ভিতি হিসাবে প্রতি চশ্রেপ এই জোটগলোর মৃল ভিত্তি । সমকালীন 
: পুঁিবাদে ; কাঠা গত পরিবর্তন এবং সংকটের আরে? তীব্রতা বৃদ্ধি শাস্তি, 
গণতন্ত্র, জাতীয় মরি | ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত ও দৃঢ় 
মিত্রের পরিধি কা | করে। এ সংগ্রাযে আমিকশ্রেপীর নেতৃভূমিকা (যে 
ভূমিকা বিষয়গতভা ব তারই) প্রয়োগ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য এবং অতঃপর 
অ-প্রলেতারীয় অর চিত মানুষ, মধ্যশ্রেণপর সঙ্গে ্রমিকঞ্রেণীর মৈত্রীর্জোটে 
সমাজতান্ত্রিক চরিং 'দান করার জন্থ একটি নিয়ামক শর্ত । 


শ্রেণী মৈত্রী ও রাজনৈতিক জোট - ৯৭ 


কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপুল জনসমর্থনপুষ্ট একটি মিত্র জয় করার জন্য 
প্রতিটি সুযোগ ব্যবহারের যথেষ্ট ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । 
শ্রেণীমৈত্রীগুলি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্লকগুলোর দ্বান্দ্নিকতা বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিবিষ্ঠা প্রয়োগের মাধ্যমে আরো গবেষণা করে এই ধরনের সুযোগ- 
সুবিধা সুনিশ্চিত করা সহঙ্গতর হবে । এর অর্থ হচ্ছে মার্ক্স, এল্সেলস ও 
লেনিন উত্তাবিত শ্রসিকশ্রেণীর বিপ্রবী নাতির সূত্রগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের 
সুনির্দিষ্ট অবস্থা অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত + 


ভারত-বাৎ্লাছেশ বাণিজ্য 8 
আাইনী ও বে-আইনী 


ব্ুমণীমোহন দেবনাথ 


বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর সংঘটিত চোরাচালান সমস্যা একটি বহুল 
আলোচিত বিষয় । উভয় দশের সরকারই এই সমস্যা সমাধানে পুলিস 
পদক্ষেপের আশ্রয় নেন । অতীতেও এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো, 
আজো তাই । অভিজ্ঞত1 নেকে বল! চলে এতে সমস্যার সমাধান হয় নি। 
বরং টাকার অঙ্কে চোরাচালানের পরিমাণ, এর ধরন, প্রকৃতি ও আকারের 
স্ষশতি লাভ ছাড়া সংকোচন হয়নি । আমাদের হাতে নির্ভরষোগ্য কোন 
পরিসংখ্যান নেই । কিন্তু উভয় দেশের পুলিমী তংপরতা থেকে অনুমান 
কর! যায় চোরা চালান বাড়ছে বৈ কমছে না! । এতে কে লাভবান হচ্ছে, কে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই প্রশ্ন পরে আসে । 

দুনিয়ার সব দেশের সীমীস্ত বরাবরই কম বেশি চোরাচালান ব্যবসা চলে । 
তবে বাংলাদেশ ভারতের মব্যে সংঘঠিত চোরাচালান ব্যবসার আর্থ-সামাজিক- 
রাজনৈতিক একটা প্রেক্ষাপট আছে । মনে হয় নীতিনির্ধারকর! রাজনৈতিক 
পদক্ষেপ দিয়েই এই জটিল নমস্যার সমাধান করতে চান । আর্থ সামান্জিক 
পদক্ষেপ সেখানে উপেক্ষিত: আর এই কারণেই চোরাচালান আজ আর 
প্রাথমিক পর্যায়ে নেই । ইতিমধ্যেই এই ব্যবসা একট পরিচালিত, 
দক্ষ সংগঠনের আওতাধশন হয়েছে । এই কাঠাসোতে এখন শুধু শহ্রাঞ্চলের 
ধন" ব্যবসায়শ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশই জড়িত নয়, জড়িত হয়েছে 
হাজার হাজার বেকার গ্রামলাসণ ও ছোট-মাঝারি কৃষক, যারা দুই দেশের 
সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করেন ৷ এরা শুধু প্রশাদনের দুর্বলতার সুধোগেই 
কাজ করেন না. উভয় দেলের নির্দিষ্ট দ্রব্যের ঘাটতি পুরণে অর্থনৈতিক 
ভূমিকাও পালন করেন ; এই সুবাদেই চৌরাচালানীরা স্ব-স্ব দেশের 


ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ৯৯ 


“অনুপার্িত? সম্পদ দেশ থেকে দেশাত্তরে পাচার করে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের 
সাময়িক ও স্থায়ণ পণ্য ঘাটতি পুরণের সুযোগটি যেমন তাদের ব্যবপায়ের 
ভিত্তি, তেমনি নানাভাবে দেশে-বিদেশে অর্জিত অথ-সম্পদ স্থানাস্তর করার 
তাগিদও এই ব্যবসায়ের আর একটি ভিত্তি । এর সাথে যোগ হয়েছে দেশ 
বিভাগের জের । যার বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি । প্রথমেই 
দেখা যাক কি কি পণ্য দ্রব্য এখন উভয় দেশের মধ্যে চোরাচালান হয় । 

(৯) বাংলাদেশ থেকে কাচাপাট, পুরোনো কাপড়, বিদেশশ বিলাস 
দ্রব্য, কাচা চামড়া, শুকনে! মাছ, কয়েক ধরনের ওষধ মোটামুটি সার! বছর 
ধরেই নিয়মিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আসে । কাচাপাট, কাচ] চামড়া, 
ওষধ ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে আসে । শুকনো মাছ য'য় আসাম ও 
ত্রিপুরায় । পুরোনো কাপড় সকল অঞ্চলে । এছাড়া সাময়িক ঘাটতি 
মেটানোর জন্য যখন যে জিনিসের বাজার ভালে! থাকে তা বাংলাদেশ থেকে 
ভারতে আপে ৷ যেমন ঘাটতি থাকলে কুমিল্লার ভিজেল-পেট্রোল ত্রিপুরায় 
যায়৷ নির্বাচনের সময় নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ বাংলাদেশ থেকে ভারতে 
এসেছে ! ভারত থেকে বিড়ি, ডাল জাতশয় দ্রব্য, চিনি, সাইকেলের যন্ত্রাংশ, 
থা্যশস্/, চামড়া জাত দ্রবা, সৃতি বস্তু, ফল, দক্ষিণ ভারতীয় সাড়ী ইত্যাদি 
নিয়মিত বাংলাদেশে যায় ৷ ঘাটতির সময় জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে 
বাংলাদেশের রংপুর; দিনাজপুরে পেট্রপ ও ডিজেল যায় । কারণ জলপাই- 
গুড়ি থেকে সরবরাহ পাওয়া যায় কম সময়ে ও অল্প খরচে । উভয় দেশের 
মধ্যে কত টাকার পণ্য-দ্রব্যাদি বছরে চোরাচালানের মাধ্যমে লেনদেন হয় 
তার হিসেব দেওয়া খুব কঠিন । তবে ব্যবসায়প মহলের খরচকে যদি ভিত্তি 
হিসেবে ধরা যায় তাহলে একটা অনুমান করা চলে । উভয় দেশের পাটের 
যেহিসের পাওয়া যায় তাতে বিশ্বাস কর! যায় ৮ থেকে ১০ লাখ বেল কাচা 
পাট বাংলাদেশ (বাংলাদেশের বাৎসরিক গড় উৎপাদন ৬৫-৭০ লাখ বেল) 
থেকে ভারতে প্রতিবছর আসে : এর মূল্য বাংলাদেশের টাকায় হবে ৫০-৬০ - 
কোটি টাকা (ভারতীয় ২৫-৩০ কোটি টাক1)। ইকনমিক টাইমসের মতে 
(২৫-৯-৮০ ) বাংলাদেশ থেকে বছরে পুরোনো কাপড় আসে ১৮-৩৬ কোটি 
টাকা (বাংলাদেশ টাকায় ৩৬-৭২ কোটি টাকা) ৷ কাঁচ! চামড়া, শুকনে! 
মাছ, বিদেশী বিলাস দ্রব্য ইত্যাদি ধরে বলা চলে বছরে বাংলাদেশ থেকে, 
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আনুমানিক শতাধিক কোটি টাকার মাল ভারতে আসে ৷ ভারত থেকে 
কত টাকার পণ্য দ্রব্যাদি চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে যায় তার পরিমাণ 
বলা খুবই মুশকিল । তবে বাংলাদেশ-ভারত সরকারী বাণিজ্াকে ষদি কোন 
ইন্গিত হিসেবে ধরা যায় তাহলে বল! চলে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার 
করা দ্রব্যের পরিমাণ টাকার অঙ্কে তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে । 
হিসেবে দেখা যায় ৯৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৭৮-৭৯ আধিক সালগুলোতে বছরে 
গড়ে ৫০ কোটি বূপীর ( বাংলাদেশী ১০০ কোটি টাক!) মাল ভারত থেকে 
সরকারীভাবে বাংলাদেশে রপ্তানী হয়েছে । ১৯৭৯-৮০ সালের প্রথম ছয় 
মাসে ভারত থেকে ৩৩ কোটি বপশর মাল বাংলাদেশে রপ্তানশ হয়েছে (স্টেটস- 
ম্যান ২৪-৯-৮০) । অপরপক্ষে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এই বছরগুলোতে 
গড়ে বাংদরিক ৫ কোটি বাংলাদেশী টাকার পণ্যও রপ্তানী হয় নি'। 
ভারতের যে িনিলগুলে। বাংলাদেশের দরকার তার বিরাট অংশ এখন 
সরকারশভাবেই যাচ্ছে । সেখানে চোরাপথে যা! যাচ্চে তা নানা ধরনের 
মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের ব্যবহার্য জানিস কিন্ত বাংলাঁদেশ থেকে যে জিনিসপত্র 
ভারতে চোরাচালান হয়ে আলছে তা ভারতে আমদানশ নিষিদ্ধ । কাচা 
পাট ভারতের যা দরকার (৭৫-৮০ লাধ বেল) তা মোটামুটি ভারতই 
উৎপাদনে সক্ষম ৷ পুরোনো কাপড় ভারত আমদানী করে না। বিদেশী 
ধ্বলাস দ্রব্যের বেলায়ও একই কথা সত্য । অথচ এই জিনিসগুলো ভারতীয় 
ক্রেতাদের পছন্দ । আর দেই অর্থে ভারত একট! বড় বাজার । ভারুতশয় 
বেসরকারঈ খাতের পাট কলের মালিকগণ কাচাপাট রপ্ডানপর মাধ্যমে বিদেশে 
পয়সা কামাই করার জন্ত ও নানাভাবে সরকারকে ফাকি দেবার জন্য বাঁজা- 
দেশের কীচাপাট চোরাচালানের মাধ্যমে আনতে পছন্দ করে । ভারতীয় 
উচ্চবিত্তরা! বিদেশী জিনিস পছন্দ করে ৷ দরিদ্র গ্রাম ও শহরবাসশরা অতি 
সম্তায় পাওয়া যায় বলে পুরোনো! কাপড় কিনতে আগ্রহ দেখায় । বাংলা- 
দেশের কাছে এই দুটোই পুনঃ রপ্তানী । সেইহেতু এগুলোর চোরাচালানে 
বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত নয় । বরং লাভবান হয় আমদাঁনকারকর! যারা 
পুরোনো কাপড় তো আমদানী করেই, সাথে ভারতের চাহিদা মেটানোর জন্য 
পুরোনো কাপড়ের বস্তায় বিনা শুল্কে নতুন কাপড়ও আনে । এতে নতুন 
কাপড়ের দাম বাংলাদেশে সম্তভা পড়ে । এই ধরনের মাল বাংলাদেশ আমদানশ 
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করে আনে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের অঙ্জিত টাকায় । এই স্কীমের 
নাম বাংলাদেশে 'ওয়েক্জ-আর্নার স্কীম ।' এই স্কীমে যাঁর! টাকা রোজগার 
করেন ও ধারা এই টাকায় ব্যবসা করেন তারা বাংলাদেশে উঠাত ধনপশ্রেণীর 
লোক ও প্রভৃত রাজনৈ?িক্‌ ক্ষমতার অধিকারী । এখন প্রশ্ন, যদি বাংলাদেশ 
থেকে চোরাচালানে ভাৱতে বেশি পণ্য আসে তাহলে টাকাটা যায় কোথায় ই 
আমাদের ধারণ! বেশ কিছু টাকা ভারত হয়ে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে যায় ' 
এর ব্যবস্থা শজশালশ ভারতীয় চোরাচালানসর1 করে থাকে । আবার সেই 
"টাক! বিদেশে উপাঞ্জিত সুবাদে বাংলাদেশে ফেরত আসে । এট! একট? 
নিয়মিত চক্রে চলে । তবে বেশ কিছু টাক! আবার বা'রেই থেকে যায় । 
এই টাকা বিদেশ! ব্যাংকে জমা থাকে নতুবা বিদেশে পরিচালিত বাংলা- 
'দেশশদের ব্যবসায় খাটে । এমন কিছু টাকা ভারতেও যে খাটে না তার 
কোন নিশ্চয়তা নেই । এটি ঘটে কারণ বাংলাদেশে যার! এখন দু হাতে টাকা 
কামাই করছেন তার! স্বদেশে নিরাপত্তা ভোগ করেন না। এদের শিল্পের 
কোন অভিজ্ঞতা নেই ৷ শিল্পি করাকেও রাজনৈতিকভাবে ঝু'কিপুণ মনে - . 
করেন । ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে শিল্প-ব)বসার ব্যাপক জাতীয়করণের জের 
বলা চলে একে ৷ এই দিক দিয়ে ভারত, মধ্য প্রাচ্যের দেশ, ইউরোপীয় দেশ 
ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো এদের কাছে অধিকতর নিরাপদ | এছাড়া কিছু 
টাকা বাংলীদেশশদেব ভারত ভ্রমণকালেও লাগে। বাংলাদেশে কার্যরত 
ভারতীয় দূতাবাসগুলোর রেকর্ড থেকে দেখা যায় প্রতিমাসে বাংলাদেশ থেকে 
ভারতে ১৫-২০ হাজার লোক বেড়াতে আসে । এদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মাথাপিছু ২০ টাকা ( ধার] ডলার কিনে বিমানে আসেন এমন কিছু লোক 
বাদে ) করে দেওয়া হয় । এই বিশ টাকায় সীমান্ত থেকে বড়জোর কলকাতায় 
পৌঁছানো যায় । থাকা-খাওয়া ও বাজার খরচের টাকার তো প্রশ্নই ওঠে না ৷ 
অনুমান করা যায় এদের এই প্রয়োজনপয় টাক! হুপ্ডির মারফত আসে ৷ 
হুণ্ডিওয়ালারা মাল চোরাচালান ও স্বর্ণ চোরাচালানের মাধামে নিজেদের 
F মধ্যে বোঝাপড়া করেন । এখন প্রশ্ন, এভাবে বাংলাদেশীর! ভারতে কত টাক! 
খরচ করেন ৷ দেশে যাওয়ার সময় এরা যে ধরনের ও যে পরিমাপের 
- ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যাদি নিয়ে ধান তাতে বলা চলে কম করে হলেও মাথাপিছু 
এর! প্রতি বার হাজার দুই-তিন টাকা ভারতে খরচ করে যান ( এতে বাংলা- 
শাস্তি-_৭ 
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দেশগর! ভারতে ১৫-২০ কোটি টাকা খরচ করেন অনুমান কর যায়) । এই 
টাকাও যে চোরাচালান থেকেই হুণ্ডির মাধ্যমে পাওয়া যায় -তা আর বলার 
অপেক্ষা রাখে না । যত সংখ্যক লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রতি বছর 
বেড়াতে আসে, সেই তুলনায় ভারত থেকে বাংলাদেশে তত লোক যায় না । 
' ভারত' থেকে বাংলাদেশে ধার! যান তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়শীশ্রেণশর 
লোক ৷ ঢাঁকা-চট্টগ্রামের বড় বড় হোটেলগুলোর বাসিন্দাদের বাৎসরিক, 
হিসেব থেকেই একথা! প্রমাপিত হবে । এ ছাড়া বাংঙ্গীদেশ-ভারতের মধ্যে 
' লোক গমনাগমনে তারতম্য হওয়ার আর একটি কারণ আছে । দেশ 
বিভাগ্গের পর প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু ভারতে আসার ফলে এখনো 
বাংলাদেশের হাজার হাজার পরিবার ভারতের পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের মধ্যে 
বিভক্ত । অপরপক্ষে ভারত থেকে বাঙ্গালী মুসলমান গিয়েছে বাংলাদেশে 
লাখ পীছেকের মত ৷ অবাঙ্গ“লশ মুসলমানদের সমস্যা এখন বাংলাদেশে 
নেই । ধীর! গিয়েছিলেন কাদের লাখ দুয়েক লোকস্পশ্চিম পাকিস্তানে চলে 
গিয়েছেন '৭১ সালের পর । লাখ দুয়েক পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করছেন । বাকিরা (লাখ দশেক )- অনুযান কর! যায় আবার ভারতেই 
এসেছেন এবং এর মধ্যে কিছুলৌক নিহতও হয়েছেন। কাজেই: সম্পদের 
- পাচারটা আপাতঃ দৃষ্টিতে ভারতের অনুকূলই মনে হয় । এর সপক্ষে আর 
একটি সূচক আছে । ১২৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ১০০ টাকার 
বিনিময়ে ছুতগুতে (বেসরকারষ্ভাবে ) ৩৮-৪০ কপী পাওয়া ষেভে। । কারণ 
তখন ভারতের পণ্যই বাংলাদেশে চোরাপথে বেশি যেত, বাংলাদেশের ব্যাপক 
ঘাটতি মেটাবার জন্য । বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মত (পাট বাদে ) 
খুব বেশি পণ্য তখন ছিল না । কিন্ত বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম বলত অন্য 
কথা ৷ তার বোধহয় রাজনৈতিক কারণও ছিঙ্গ। অন্যদিকে ভারতের 
"মাল সরকারীভাবে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে খুব কম যেত (বছরে 
গড়ে ২৫-৩০ কোটি টাকা) ৷ বাংলাদেশের বর্ধমান বেসরকারণ খাত তখন ৰ 
ভারতের সাথে বাংলাদেশের সরকার" পর্যায়ের ব্যবসা হোক তা পছন্দ করত 
ন! ৷ তার! বেসরকারী পর্যায়ে ভারতের সাথে ব্যবসা করার ব্যাপারে 
অগ্রাধিকার দিত ৷. ফলে চোরাচালানে বাংলাদেশে মাল যেত বেশি, 
সরকার’ পর্যায়ে কম | এতে ভারতীয় টাকার চাহিদা বেশি থাকায় হুণ্ডিতে 
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(বেসরকারণ টাক বিনিময় মাধ্যও) বাংলাদেশের টাকার মান হ্রাস পায় । 
এখন ঘটছে উপ্টোটি । বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশশদের উপাল্লিত টাকা 
(বছরে ২৫০-৩০০ কোটি টাক) শিখিল বাণিজ্য ও শিল্পনশতি, উদারভাবে 
প্রচুর বৈদেশিক খণ গ্রহণ (বছরে বর্তমানে ২,৫০০ কোটি টাকা) ইত্যাদির 
ফলে বিদেশী জিনিসের ছড়াছড়ি এখন বাংলাদেশের বাজারে । এগুলোর 
প্রচণ্ড চাহিদা ভারতে আছে । তাই বাংলাদেশ থেকে এখন ভারতে সরকারণ 
পর্যায়ে রপ্তানশ খুব কম হলেও চোরাঁপথে প্রচুর মাল আসে ! কারণ সরকার 
ভাবে এসব মাল ভারতে অ'মদানপ নিষিদ্ধ । অপরপক্ষে সরকারী ও 
বেমরঝারী খাতে ভারত থেকে সরকারীভাবে মালের রগ্তানশ বাংলাদেশে 
স্বিগুপ হয়েছে । এতে ভারত ও বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের ব্যবপায়শর! 
ধুব লাভবান । এই কারণে দেখা যায় ছাগুতে বাংলাদেশের টাকার মান 
১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি । এখন বাংলাদেশী ১০০ 
টাকার বিনিময়ে ৪৪ ৪৬ ব্ূুগী পাওয়া! যায় (সরকারশভাবে ১০০ টাকা =৫২ 
রূগীর কাছাকাছি ) ৷ এর অর্থ বাংলাদেশের টাকার মান ভারতীয় চোর. 
চালানধদের কাছে বেড়েছে । চোরাপথে ভারতের মাল বাংলাদেশে যাওয়া 
কিছুটা হাস পাওয়ার আর একটি কারণ হলে! বেশি সংখাক বাংলাদেশপদের 
ভারতে ভ্রমণ ৷ চৌরঙ্রশ অঞ্চলের ছোট-মাঝাতি হোটেলগুলোর বাসিন্দার 
হিসেব থেকে বোঝ। যাবে বাংলাদেশীরা কি সংখ্যায় আসে ও তাদের খরচের 
হাল কি? ধারা আসেন ভারা সবাই নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিল 
সঙ্গে করে নিয়ে যায়'। যেহেতু এই সংখ্যার ভারত থেকে বাংলাদেশে লোক 
ভ্রমণে যাচ্ছে না তাই সোঁখণন দ্রব্য ভ্রমণকারখদের মাধ্যমে ভারতে আসছে 
ন! ৷ পাট, কাচা চামড়া ইত্যাদির ব্যাপারটা আবার স্বতন্ত্র । এর আলোচনায় 
পরে আসছি । 

(২) চোরাচালানের ব্যবসাটা কি করে এত জম-জমাট হচ্ছে, কারাই বা 
এর মূল ভিত্তি এবং কারা এর উপর ধ্রাড়িযে ভাগ্য গড়ছেন এই প্রশ্নটি এসে 
যায় । প্রথমেই আলোচনা করা যাক [উত্তর প্রশ্নটি । ভিত্তিটি সামাজিক- 
রাজনৈতিক । বাংলাদেশের হাজার হাজার পরিবার ৯৯৪৭ সালের পর 
থেকে বিভক্ত । এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত, উচ্মধ্যবিভ শহুরে হিন্দু ৷ 
গ্রামাঞ্চলের ধনশ পরিবারের সংখ্যাও কম নয় । একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের 


১০৪ শাস্তি স্বাধশনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৮০ 


বেশ সংখ্যক মুসলমান পরিবারও বিভক্ত ৷ এরা নানা কারণে বাংলাদেশ 
থেকে ভারতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠান । সরকারীভাবে 
তা করা যায় ন! । এটি নির্মম সত্য যে এই ঘটনাটি সকলের জানা মতেই 
হচ্ছে । এই খাতে বছরে কত টাকার লেনদেন হয় তা বল! মুশকিল । কিন্তু 
পরিমাপটা যে বিপুল হবে তাতে সন্দেহ নেই ৷ এই লেনদেনের পুরো টাকাটাই 
চোরাচালানের মাধ্যমে আসা-যাওয়া! করে । সমস্যাটি বাংলাদেশী হিন্দ্রদের 
দেশ ত্যাগের চিত্ত ও মানসিকতার সাথে জাড়ত । কেন তা হয় এ আবার 
রাজনশতি প্রসৃত | দ্বিতীয়ত, অনেক অ বাঙ্গালী মুসলমান এখনো বাংলা 
দেশে বড় বড় ব্যবসা অন্তের নামে করছেন । ভার! তাদের সম্পদ আস্তে 
আন্তে বিক্রি করছেন ও এই টাকা প্রথমে ভারতে পরে হয়ছে) বিদেশে পাচার 
করছেন । ভারা তাদের লভ্যাংশও পাচার করছেন । বাংলাদেশশ নতুন 
ব্যবসায়ীরা আমদানপ রপ্তানী করে প্রচুর টাতা কামাই করছেন কমি- 
শন হিসেবে বিদেশে (২০-৩০ কোটি টাকা) এবং "আগার ইনভয়েসিং- 
ওভার ইনভয়েসিং করে | এই টাক! দেশে নেওয়ার দরকার আবার প্রয়ো- 
জনে বাইরে নেয়া৪ দরকার । এর একমাত্র মাধ্যম চোরাচালান ৷ প্বিতীয় 
ভিতিটি হলে! অর্থনৈতিক । ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত প্রায় ২০০০ 
কিলোমিটারের ৷ বাংলাদেশের শ্রীহট, কুমিল্লা! নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, রংপুর, 
দিনাজপুর, খুলনা, রাজসাহশ, কুষ্টিয়া জেলার ব্যাপক অঞ্চল সীমান্ত-অঞ্চল । 
একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার বহুসংখ্যক জেলা সীমান্ত জেলা ৷ 
অবিভক্ত বাংলায় এই অঞ্চলগুলো একই অর্থনদতির অঙ্গ হিসেবে গড়ে 
উঠেছিল । বাংলাদেশের রাদশাহা, খুলনা বিভাগের ৮টি জেলা£ যোগা- 
যোগ ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাথে । একইভাবে ২৪ পরগনা, নদ'য়!, পশ্চিম 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি সহ অনেক অঞ্চলের যোৌগাযোগও ছিল এই রাজ- 
শাহী, খুলনা বিভাগের জেলাগুলোর সাথে । ৯৯৪৭ সালের পররাজ- 
নৈতিকভাবে সীমান্ত চিক্তিত হলেও অর্থনৈতিকভাবে রাজশাহী ও খুলন] 
বিভাগ [বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । বিগত ৩৩ বছরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের 
সাথে এই দুটো বিভাগের বাশিল্্যিক যোগাযোগ সেভাবে গড়ে ওঠে নি । 
অন্যদিকে সীমান্ত অঞ্চলের বাজারগুলো৷ এখনও আগের মতই বসে ৷ দেশ 
বিভাগের পূর্বে বাজারগুলোর পশ্চাদভূমি যা ছিলো বলা! চলে আজো তার 


‘ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য | ১০৫ 


ব্যতিক্রম হয় নি । ব্যাপারটা ভৌগোিক ও স্থায়ী অর্থনীতির সাথে জড়িত । 
তাই বাংলদেশের সীমান্ত অঞ্চলের একজন চাষী যখন পাট নিয়ে বিপাকে 
পড়েন তখন সীমান্তের অপর পারে পাট নিয়ে আসতে তার “দেশপ্রেমে” 
বাধে না। একইভাবে একটি সুতি শাড়শর বদলে খুলনা অঞ্চলের কিছু 
গলদা চিংড়ী আসতেও ভারতশয় সশমান্ত অঞ্চলবাসণর মনে কোন শংকা 
জাগায় না । কিছু জিনিস এক অঞ্চলে, কিছু. জিনিস অন্য অঞ্চলে সীমান্ত 
পারাপার হলেই ধন পাওয়া যায়, এই অবস্থায় অর্থনীতিই কাজ করে, রাজ- 
নতি সেখানে অচল হয়ে পড়ে । ত্রিপুরার প্রশ্নটি ও আসামের প্রশ্নটি 
স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে । ভারতের মুল ভূখণ্ডের সাথে আসাম 
ও ত্রিপুরার যোগাযোগ উন্নত নয় । এই অবস্থায় কুমিল্লার সার, ডিজেল, 
মাছ, পুরোনো কাপড় ও অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে 
ব্রিপুরাবাসরা সন্তায় ও নিশ্চিতভাবে পায়, এহ কথাটি: নির্জলা সত্য ৷ 
একইভাবে ত্রিপুরা থেকে কাঠ, ফলমূল কুমিল্লায় চলে আসে ৷ ময়মনসিংহ, 
শ্ৰীহট্ট থেকে আসামে,শুকনে মাছ যায়, সেখান থেকে কাঠ ফল-মূল আসে । 
প্রশ্নটি যোগযোগের, মূল্যমানের ও সুবিধার ৷ এই সংত্র ধরেই চোরাচালানপরা 
তাদের ব বসাট] চালায় । আর এতে যোগ দেয় অগণিত সীমান্ত অঞ্চল- 
বাসা ৷ উভয় দেশের সীমান্ত অঞ্চলবাসীদের বেকার লোকজন এই ব্যবসা 
করে সাধারণভাবে দিনে যে রোজগার (৩০-৫০ টাক! ) করে, অন্য যে কোন 
কাজ করে তার সিকি ভাগও কামাই করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 
তার! নিতান্ত কাঁজ-রোজগারের প্রশ্নেই চোরাচালানের সাথে যুক্ত হয়ু। 

এ ছাড়া এক গাড়ি (২০ মণ) কাচা পাট ভারতে পৌছে দিয়ে যদি কোন 
বাংলাদেশ মাঝারি কৃষক ভারতের টাকায় এক হাজার ভারতায় টাকা পেয়ে 
সেই টাকার সুতা শাড়ী নিয়ে বাংলাদেশে বিক্রি করে তাহলে সে ২০ মণ 
কাচ! পাটের মূল্য হিসেবে সকল খরচ বাদ দিয়েও বাংলাদেশের টাকায় হাজার 
তিনেক টাকা পায় । অথচ এই পাট সীমান্ত অঞ্চলে বিক্রি করলে বড় জোর 
হাজার দুয়েক টাকা! পেত ৷ এই সুবিধাটা পাগলরাও বোঝে ৷ এই সুবিধার 
প্রশ্নে দেশ ও সীমান্ত তার কাছে বড় নয় । স্থানীয় অর্থনীতি, রাস্তা ঘাটের 
অর্থাৎ পাঁরবহন-ষাঁতায়াতের সুযোগ-সুবিধা, ঘাটতিও পর্যা্ধ তা জনিত দেশ- 
ভেদে মূল্য হাস বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদির কারণে উভয় দেশের সীমান্ত 


১০৬ শান্তি স্বাধীনতা! সমাজতন্ত্র, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১১৮০ 


অঞ্চলবাসখদের পণ্য চোরাচালপ্ন হয়ে ওঠে পরস্পরের সুবিধাজনক বৃত্তি ৷ 
মনে হয় এই কারণেই জরিপ করলে দেখ! যাবে উদ্ভয় দেশের সীমান্ত অঞ্চলের 
লোকেরা আর্ঁক দিক থেকে অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের চেয়ে অধিকতর 
সচ্ছল | এই ব্যবসার: সূত্র ধরেই বোধ হয় সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের 
সরকার, আধা-সরকারণ চাকুরির পোস্টিং 2নয়েও কড়াকাড়ি পড়ে । 
কাচাপাট ও কাচা চামড়া ভারতে, চোরাচালান হওয়ার কয়েকটি কার্প 
আছে । ভারতের ছোটখাঁটে! যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে এখন 
বেসরকারশ খাতের ব্যবসায়ীরাই আমদানী করে ৷ সরকারীভাবে এই ধরনের . 
মাল কিছুটা যায়। কিন্ত বেশি মাল 'আণ্ডার-ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং,- 
এর মাধ্যমে বেসরকারশ খাতের ব্যবসায়ীর! সরকারী পথেই নিয়ে থাকেন 
বলে অভিযোগ পাওয়া ষায়। এই ধরনের ব্যবসার জন্যও বাংলাদেশশ 
চোরাচালানকারশদের ভারতে টাকার দরকার হয় । এছাড়া ভারতে পাচার 
করে যত তাড়াতাড়ি তারা পেমেন্ট পায় অম্যদেশে সরকারীভাবে রপ্চানশ 
করে সেই টাকা তত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। ংক ও নানা 
আনুষ্ঠানিকতা সেরে পেমেন্ট পেতে প্রচুর বিলম্ব হয়। আর ভারতে 
পাচার ক্ষেত্রে ঢাক'-কলকাতা একটি ট্রান্ক-কলই যথেষ্ট ! বড়জোর সকালের 
ফ্লাইটে কলকাতা এসে বিকেলে ঢাকায় ফেরত গেলেই সমস্ত 'ব্যাপারটা 
ফায়সালা করা যায় । কাচা চামড়ার পাকা করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ঢাকায় 


" "নেই । তাই চামড়া রপ্তানণ ক্ষেত্রে ব্যবসায়*রা শর্ট-কাট পথ খেশাজে ৷ 


(৩) চোরাচালানের সমস্ত ব্যাপারটাই এ ভাবে ঘটছে । মনে হতে পারে 
অতি সহজ ও সরল ব্যবস্থা ৷ বাস্তবে কিন্ত তাই । কিন্তু যে প্রেক্ষাপটে এর 
আকার দিন দিন বাডছে তার মূল্যায়ন নেই । প্রেক্ষাপটটি খুবই জটিল ৷ 
সামা'জিক'অর্নৈতিক ও রাজনৈতিক বিচারে প্রেক্ষাপটের মৃলোৎপাটনও 
কঠিন ৷ এরই মধ্যে সহনশশল পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত । কিন্ত 
তা-ও রাজনীতির খেপায় ভেসে যাবে । পরীক্ষামূলকভাবে ৭২ সালে 
“সীমান্ত বাণিজ্য’ চালু হয়োছল । এতে উভয় দেশের সশমান্ত অঞ্চলের 
কিছু কিছু পণ্য দ্রব্যাদি অবাধে আনা-নেয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় ৷ কিন্ত 
রাজনৈতিকভাবে পদক্ষেপটি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ত' পরিত্যাগ করা হয় । অবশ্য 
পণ্যদ্রব্যাদি যা আসা-যাওয়া করত “সীগান্ত বাশিজেোর, মাধামে আজে] 












ংলাদেশ বাণিজ্য ৯০৭: 


কিন্ত ত! চোরাচালানের মাধ্যমে হয়, এই হলো পার্থক্য । আমার 
চোরাচালান সমূলে উৎপাটন কর! বর্তমান কাঠামোতে প্রায় অসম্ভব ৷ 
হে উত্তয় দেশের জনগণ ও সরকারের স্বার্থে ও বন্ধুত্বের খাতিরে 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস করা দরকার | এর জন্ত আমদানী-রপ্তানী 
পয়নে পারস্পারিক বোঝাপড়া যেমন একটি দিক হতে পারে, অর্থ- 
দক্ষেপও হবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । উদ্তয় দেশের জনগণের 
তুর ও প্রঁতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে অনেক পদক্ষেপই 
যায় য। বর্তমানে উভয় দেশেই রাজনৈতিকভাবে বিস্মিত 
বন্ধুত্ব যেমন বাংলাদেশের স্বার্থে দরকার, তেমনি ভরতের স্বার্থেও 


সান্প্রতিককালে উভয় দেশের সরকারই বাপিঞ্ের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্ম 
চা চালিয়ে যাচ্ছেন । শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয় শিল্প প্রতিষ্ঠার 
ভারত বাংলাদেশকে কি দিতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা চলছে । 
ঘ-ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্সের প্রাতানখিদল সম্প্রতি 
[দেশ সফর করে এসেছেন । তারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে 
[প-আলোচন1 করে স্থির করেছেন ১০ কোটি রুপশর যন্ত্রপাতি ভারত 
বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য পাঠানো হবে। বাংলাদেশের 
খাতের শিল্পপতিরা পুীজ হিসেবে ২ কোটি টাকা দেবে (জহি 
{ পাত্রকা২৬.৯,৮০) । আমার ধারণা উভয় দেশের সরকার যদি 
পর্যায়ে আমদানী-রপানীর পরিমাণ বাড়ান ( এবং ত! সম্ভব ) 
রাচালানের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে । “সশমাস্ত বাণিজ্য’ 
ই মুহূর্তে রাজনৈতিক কারণে সম্ভব না-ও হতে পারে । কিন্তু উভয় 
স্ত অঞ্চলবাসশদের পণ্য আদান-প্রদানের নিজস্ব ধারা বিশ্লেষণ 
ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা চজে ৷ সামাজিক ভিত্তি যা চোরাচালানে 
সম্বন্ধে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি না হলে এই মুহূর্তে কিছু 
ল মনে হয় না। 









